২ 
৮৮৯: ১ ফেবরুয়ারি ১৯৮০ 


আপনাদের কাছে যদি এরকমই রতোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং 
আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে 


নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন । 
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ঘন দ্লিগ্ধ ক্লীমে ভরপুর, অথচ হাল্ক। এই 
ক্রীম আপনার ত্বক সুন্দরভাবে রক্ষ। 

করে তরতাজা রাখে । এট ত্বকের গভীরে 
প্রবেশ করে দিন শেষের মেক-আপের চিহ, 
সারাদিনের ধুলো-বালি নিরুঁতভাবে 
পাঁরগ্কার করে আপনার ত্বককে কমনীয়, 
তরতাজা করে রাখার দরুনই মাঝ্স ফাক্টুর 
কোল্ড কীম আপনার প্রিয়তম সঙ্গী। 
বিশেষ ফরমূলায় বানানো এই ক্রীম আপনার 
ত্বককে পাঁরষ্কার ঝকৃঝকে করে আপনাকে 
করে তে লাবণাময়ী_অপরূপা ॥ 
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'কছাদন আগে ফেজানট পাঁখ নিয়ে নেপালে একট। সম্মেলন হয়ে গেছে । সম্মেলনের উদ্দেশ। ছিল ফোনট পাখির অবলুপ্ত কিভাবে 
ঠেকানে। যায় তাই নিয়ে আলোচন৷ করা । ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, নেপাল, শ্রীলক্।, বরহ্ধদেশ গুভাতি দেশের পাক্ষাবদয়া 
সম্মেলনে যোগ 'দিয়োছলেন । 

এই অপর্প সুন্দর পাখিটি কমতে কমতে এখন প্রায় শৃনোর কোঠায়। আর সেট হয়েছে মানুষেরই অসাবধানত। আর নিষ্ঠুরতার জনো | 
মানুষ এমন একটি সুন্দর প্রাকৃতিক সম্পদ নাবিচারে হতা। করেছে । 

এক সময় সুন্দরবনের অধীশ্বর রয়াল বেঙ্গল টাইগারও শেষ হয়ে যাবার মুখে পড়োছল। সরকারের পক্ষ থেকে চেষ্টাচারহ করে 
তার মৃত্যু ঠেকানো গেছে। এমনই মৃতুদণ্ড নেমে এসোছিল ভারতের একাশং গণ্ডারের ভাগেও। কিন্তু ওদের সংখাও এখন ঝাড়াতির মুখে ॥ 

কিছুদিন আগে সউঁদ আরবের রাজপুত রাজস্থানের মরুভূমিতে সদলবলে শিকার করত এসে প্রায় শেষ হয়ে আলা লান। ধরনের গা1খর 
বংশ শেষ করতে বসোঁছলেন । নান। মহল থেকে এয় বিরুদ্ধে তীন্র প্রতিবাদ ওঠায় রাজপুত্র ?শকার-য়ঙ্গ বন্ধ করে দেওয়। হয়। 

এখন প্রাথবীর নান৷ জায়গায় বনাপ্রাণী সংরক্ষণের জন! বিভিন্ন উদে]গ নেওয়া হয়েছে । সরকার চেষ্টায় তোর হয়েছে ব৷ হচ্ছে 
ন্যাশনাল পায়ক। এইসব না॥শনাল পারকে কোনভাবে প্রাণী হত৷ বড় রকমের অপরাধ । চোরাশিকারারা এসব মানে না, তবু নির্বিচারে 
শ্রাণী হত এখন বন্ধ হয়েছে। 

মনে রাখ দরকার পৃথিবাঁতে প্রায় আড়াই হাজার রকমের পশুপাখি একেবারেই প্রকাতির বুকে হাঁরয়ে গেছে । তাদের বংশে বাত দেবার 
মতে। কেউ নেই। এই ভয়াবহ হত|কাওড ঘটিয়েছে মানুষই । এটা কম লজ্জার কথা নয়। 

এই গ্রসঙ্গেই কয়েকটি কথা তোল। যেতে গারে। পাঁশচমবঙ্গের গ্রামগলতে আগে যে শেয়াল দেখা যেত এবং প্রহরে প্রহরে ডাক শোন। 
যেত এখন অনেক গ্রাম থেকেই সেই শেয়াল নাকি নিশ্চিহ' হয়ে গেছে । এমন কথা বলা যায় চিল আর কাক সম্পর্কেও। শহরে এখন চিল 
প্রায় নেই-ই। গ্রামে কাকও না । মুরাশদাবাদ জেলার একটি গ্রামেই বেশ কয়েকশো শালখ পাখিকে ঠ্যাং উলটে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল । 
গ্রামঝ।সীদের মতে ধানের পে।ক। মারার জনা ওবুধ ছড়ানোর পরেই নাক এই ব্যাপক হত্যাকাও ঘটে । 

অনেক সময় দেখা যায় গাছের বেলায়ও এই কাণ্ড ঘটছে । কোন কোন গ্রামে দেখা গেছে বাবল। গাছের আর চিহই নেই। এই বাবলা 
গাছই বাবুই পাঁথদের ঝখক বেঁধে বসা ও আন্ড। দেওয়ার আদর্শ জায়গা ছিল। বাবল৷ গাছ নেই,ফলে বাবুইদেরও পান্ত। [িংশষ পাওয়। যায় না 
বাবুই আয় শালিখের৷ যে ধানের যে কোন পোকার যম সে কথা কে ন৷ জানে। 

পশুপাখি নিয়ে এবং কষ নিয়ে যারা চর্চ। করেন তাদের এবার একসঙ্গে বসে আলোচনা করার সময় এসেছে । কারণ দুটোই এখন 
গর়ম্পয়ের সঙ্গে যুক্ত । আর তাছাড়া এইসব পশুপাখি রক্ষার দ।য়িত্ব সাধারণ মানুংষর তো৷ আছেই । এরা সকলেই আমাদের বন্ধু। মানুষ 
ছিসেবে আমাদের যে মধাদা ত। এদের জনৌই । এদের 'নিশ্চিহ করে দিয়ে আমর। নিজেরাই কি বাচতে পারব 2 


৬1প্রধানমন্ত্রীর সামনে পর্বত-প্রমাণ সমসা|/সুদীপ মজুমদার 
৯/প্রপারলি ড্রেসড/প সি সরকার, জুনিয়র 
৯০/ফুড করপোরেশনে কেলেঞ্কারর পাহাড়/পারবর্তন নিউ বু।রো৷ 
১৫/হাকি ও ভারতীয় সংবাদ পত্র দু'শ বছর/সুগত মি 
৯৬/এখনে৷ সোয়া' টাকায় বিয়ে হয়/গোপালচন্দ্র দে 
১৭/প্রেম প্রেম খেলা বন্ধ হোক/[বিশেষ প্রাতীনাধ 
২০/প্রোমকার সঙ্গে, ভিকটোরিয়ায়/বশ্বাজৎ সিংহ 
২৩/আসন্ন সূর্যগ্রহণ কি ধ্বংস বয়ে আনবে 2/অজয় বিশ্বাস 
২৬। পশ্চিম বাংলার মুসলমানর। পাছয়ে কেন 2/শেখ জামান উল্লী 
৩০/আ!ম।র স্বাগী সৌমিত চাট।য়াজ/সাক্ষাংকার £ বিশ্বাজৎ [সিংহ 
৩৩/ঘরোয়া/পারচালনা £ নিবারণ চক্রবর্তী 
৩৫/চার লক্ষ বহুরের প্রাচীন মানুষের সন্ধানে/তিপুর। বসু 
৩৮/মালাজখণ্ডের ছয় পাহাড়ের রহসা/সঙ্কর্ষণ রায় 
৪১/ভারতের হাকদল মসকে। অলিস্পকে ঠাহ্‌ পাবে কি ?/শাকাদেব 
৪২/মড়। নিয়ে যার। ঘর করে/শ্বপনকুমার গোস্থামী 
88/আন্তর্জাতক চলচ্চি উৎসবে রাজনীতি/দেবাশিস বন্দ্যোপাধায় 
৪৭/কলকাতার আতাথ- গ্ৃত্ত। বুকনার/সন্ধানী 


৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০৪ঘদ্বতীয় বধ, পঞ্চদশ সংখা। শ্রুতি সংখা! ১৫০ 


২/সমাগেধু ৪/বাাচত্ত ৪/অস্র-মধুর 
৫ €/দেশে দেশে ২৪/বশ্ব-বিচিত্া ২৪/রাজো রাজো 
সম্পাদক : অশোক চৌধুরী ২৪/জেলায় জেলায় ২৫/ওপার বাংল। ৩২/পথ চলত 
যুক্ত সম্পাদক :ধীরেন দেবনাথ 9০/কমিকস ৪৮/চিত্ প্রদর্শনী ৪৮/সংগ্কঁত সংবাদ ৪৮/নাটা-সমীক্ষ। 


শি নির্দেশক : নিতাই ঘোষ প্রচ্ছদ পারকল্পন। £ নিতাই ঘোষ ভু প্রচ্ছদ আলোকাচত্র £ অশোক বসু 


চাকরি জংরক্ষণ সংরক্ষণ 


“গারবর্ঠন' ১ ডিসেগবর সংখ্যায় মাণকা 
বন্দ্পাধায়ের “চাকার সংরক্ষণ করে 
অনুন্নতদের কতটা উন্নতি হল” এবং শ্্রীরজত 
শৃদ্ধ মুখোপাধ্যারের 'তপাঁশলীদের অনেকে 
বিশেষ সুযোগের কথা জানেই না” পড়ে থুবই 
আনান্দত ও আশািত হলাম'।-বৈষম্মূলক 
বিভেদসৃষ্টিকারী নীতি আজ দীর্ঘীদন ধরে চলে 
আসছে এবং এর সুযোগে তথাকথত অনুন্নত 
শ্রেণীর কিছু লোক বংশানুরুমকভাবে একট। 
স্বাবধাভোগী শ্রেণীতে পাঁদ্ণত হবার সুযোগ 
পাচ্ছেন_এর বিরুদ্ধে আপনার পাকার বালষ্ঠ 
পদক্ষেপ প্রতেঃক ভুক্তভোগী ও বিচারুদ্ধ- 
সম্পন ব্যানতর প্রশংসার দাবি রাখে । 

মাণকাবাবু 1৪০. গয়েনট রসটারের' 
1ভান্ততে তপশীলী জাতি ও উপজাতিভূক্ত 
কর্াগণের প্রতিধাপে বারংবার প্রমোশনের 
সুযোগের উল্লেখ করেছেন কিন্তু রসটারের 

। সমাক ব্যাখা। প্রবন্ধে রাখেনান। এয় [বিশদ 
ব্যাখা জানা না থাকলে কিভাবে রসটারেয 
সুযোগে আগামী দিনে সমন্ত উচ্চতর পদই 
জুনিয়র সংরক্ষিত কমাঁগণ ছানয়ে নেবেন এবং 
আনর্দিষ্টকালের জন্য ভোগ করার সুযোগ 
পাবেন ত৷ পারফ্কারভাবে বোঝ যায় না। তাই 
আম এর স্পষ্ট বযাথা। দেবার চেষ্ট। করাছ। 

৪০ পয়েনট রসটার' কেন্দ্রীয় সরকারের 
শ্বরাস্্র দপ্তরের তোর সরকার চাকুরংত 
প্রযো্জ। জাতভান্তক একটা প্রমোশন নীত 
যা যোগাত। ও আঁভজ্ঞতার ভান্ততে প্রমোশন 
সর্বভারতীয় লীতকে বধ প্রদর্শন করছে। 
এই রসটার পোসটের সংখ্যানুসারে বিবেচিত 
ম। হয়ে ভাকেনাস অনুসারে [বেচা । 

কোন নির্দিষ্ট পোসটে একজন কমা 
চিরাদন ফান করেন না। সেই পোসটে 
বায়ংবার ভ]াফেনীস হয়। এই এক একটা 
ভ॥াকেনাস এক একট পয়েনট। এইরূপ 
৪০টি পয়েনটকে নিয়ে যে ফরমুল৷ তাকেই বল। 
হয় ৪০ পয়েনট রাসটার। 

এই প়েনটগুলোর মধে। ৬টি যথা ১, ৮, 
১৪, ২১, ২৮ এবং ৩৬ তপশীলী জাতিভুন্ত 
কমীগণের জন চিছিত যা গাণাতক হিসাবে 
শতকরা ১৫ এবং ৩টি যথা ৪, ১৭ এবং ৩১ 
তপশীলী উপজাভতিভুন্ত কর্মীগণের জনা 'চাহিদ্ত 
যা গাণিতিক হিসেষে শতকরা সাড়ে সাত । 
আপাতদৃষ্টিতে হিসেব ঢুটিহীন মনে হয় কারণ 
নিয়োগের ক্ষেত্রে যে শতকরা ভাগ এদের জনা 


নি্দষ্ট তার চেয়ে এখানে বোঁশ দেখানো , 


হয়ান। বাঁক পয়েনটগুলো৷ যোগ্ত। ও 
আভঙ্ঞতায় ভাতে বিচার্য যার অংশ 
সংরক্ষিত সিনিয়র কর্মীও পেতে পারেন । এক 
কথায় বাসে, ট্রায়ে লোডিস [সিটের বাবস্থার 
নার_লোডসের জন) লোডস [সিট [রিজার্ভড 
উপরন্তু তার। জেনারেপ সিট দখল করলে 
বলার কিছু নেই। 

রসটারের ফরমুলার চাতুর্ষে কিভাবে 
আগামী দিনে ১০০% উচ্চতর পদই সংরক্ষিত 
ফমীগণ ছিনিয়ে নেবার সুযোগ পাবেন সেই 
প্রসঙ্গে আসা যাক। 

উদাহরণ স্বরুপ ধর) যাক কোন ডিগার্টমেনটে 
চারটি আফস সুপারিনটেনডেনটের পোসট 
আছে। এই [সানিয়র পোসটগুলোতে সাধারণত 


2৮ অসংরক্ষিত্ কমীগণ যে।গ/ত। ও আভজ্ঞতার 


[ভান্ততে জীবনের শেষ গ্রে উন্নীত হন এবং 
এবং ২/৩ বংসরের মধ্েই অবসর গ্রহণ 
টি করেন। ভকেনাস হতেই রসটার অনুযায়ী 


0 €০০৯৯ 


৯ নং পর়েনট তপশীলীজাতিভু্ কর্মী-পাবেন 
এবং ব্রগায়ে ২ ও ৩ নং পাবেন অসংরাক্ষত 
সিনিয়র কমীগিণ আর ৪ নং পাহেন তপশীলী 
উপজাতিভুন্ত কর্মী । 

গাণুতক হিসেবে ৪টির মধ্যে ২টি 
পেলেন জুনিয়র সংরক্ষিত কমীগণ য। শতকরা 

হিসাবে ৫০০৫) ৯ নং ও ৪ নং পয়েনট 
সংরক্ষিত কমীগণ দখল করার ফলে কমপক্ষে 
১৫-২০ বৎসরেয় জন্য এ পোসট দুটিতে 
ভাকেনাসর কোন সম্ভাবনা রইল না। কিস 
২ নং ও ৩ নং পয়েনটের অসংরাক্ষত কর্মীগণ 
২৩ বৎসর পরপর ক্রমাহ্থয়ে অবসর গ্রহণ 
করবেন এবং ৩-৬-৭-৮ নং পল্পেনট কাকলী 
হবে।  এরমধো ৮ নং পরেনট পাবেন 
তপশীলী জাতিভূক্ কমী। ফলে সেই ৪টি 
পোসটের মধ্যে ওটিই পেয়ে গেলেন সংগাক্ষত 
কমাঁগণ ব। গাঁণাতক হিসেবে ৪-এর মধো ও 
অর্থাৎ ৭৫% ॥ অনুরূপভাবে রসটারের 
পয়েনটগুলে। চক্রের নায় আবার্ভত হয়ে কয়েক 
বংসরের মধ্যেই ৪টি পোসটই জ্ুনিযনর অনাভজ্ঞ 
সংরাক্ষত করম্মীগণ গ্রাস করবেন আর 
অসংরাক্ষত যোগ্য ও অভিজ্ঞ কমাঁগণের ভাগো 
জুটবে শূন্য । 

এই অসাংবিধানিক, অগণভান্তক, জাতি 
বৈষমামূলক িভেদসৃষিকারী প্রমোশননীতি 
অবিলম্বে ঝাঁতল না হলে.। 

৯) অদূর ভাঁবধাতে অনাভজ্ঞ ও 
অফোগে/র পরিচালনায় প্রশাসানক দক্ষতার 
উরম ক্রমাবনাত ও শেষ পধন্ত প্রশাসন জেগে 
পড়তে বাধ। হবে এবং রেলওয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ 
সংস্থার তুটিপূর্ণ পাঁরচালনায় জনসাধায়ণের 
নিরাপত্ত। আয়ও বাপ্িত হয়ে জীবন ও 
সম্পত্তির ক্ষাতর পারমাণ উত্তয়োস্তর বাঁদ্ষ 
গাবে। 

২) ভাগাবিড়া্ত সংখ্যাগারষ্ঠ কমাঁদের 
মনের হত্তাশ। সামাঁহক  কর্মীবমুখতায় 
রূপান্তারত হয়ে জাতীয় উৎপাদন আরও হাস 
পাবেন 

৩) জাতীয় উৎপাদন হাস পাওয়ার অথ 
দেশে ব্যাপক মুদ্রা্ফীত এবং জনসাধারণের 
উপর আরও নতুন ফরভার । 

৪) উৎপাদন ব/াহত হলেই কর্মসংস্থানের 
সুযোগ আরও সক্কঁচত হয়ে ক্রমবর্ধমান বেকার 
লমসযাকে জটিলতর করে তুলরে। 

৫) নতুন এক জাতি বৈষমোর সৃষ্টি হয়ে 
জাতীয় এক বিনষ্ট হবে । 

স্ববীর দত, সুগম সম্পাদক, 
অল ইনডিয্া নন রিজার্ভড এমপ্লযফ়িজ 
আযাসোসিয্লেশন, কলকানা! 


আসন সংরক্ষণ 


১৬ নভেমবারর পাঁরবর্তনে সুদীপ 
মজুমদারের 'উপজ।(তগুলির আসন সংরক্ষণ 
আর কতক/ল? কার স্বার্থে ৮ শীর্ষক প্বন্ধটি 
বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে পড়লাম । লেখকের 
এইরূপ গুরুকপূর্ণ বিষয় বেছে নেওয়। 
বিশেষ ধনাবাদাঙ এবং সম্পাদক মহাশয়ের 
যথেষ্ট সময় সচেতনতার পরিচয় লক্ষণীয়। 

বিগত তিশ বছরের সংরক্ষণের ইাতহাসকে 
পর্যালোচন। করলে, আমরা দেখতে পাবে? 
তথাকথিত তফশীলী জাত ও উপজাতিদের 
জন/ সংরাক্ষত আসনের দৌলতে মাত ক্য়েকটি 
মুন্টিমেয় জাত বিশেষভাবে লাভবান হয়েছে 


এবং অপরাঁদকে আধকাংশ জাত ব। উপজ্াাঁত 
সুপারকাপ্পিত দাগ এবং নিপাঁড়নেন্ শিকার 
হয়েছে। মৃলযে উদ্দেশে জন্য সংরক্ষণ 
মেনে নেওয়া হয়োছল ত৷ মোটেই ফলবতী 
হয়ান। 'আদলে উন্নাতট।, শুধু একগুচ্ছ 
নেতার'_তা সর্বাংশে সতা । 

সংরক্ষণের মত গুরুপূর্ণ বিষয়ে যাঁদ 
তফাশপী জাত বা উপজাতি জনসমাজের 
মধে ভোট গ্রহণ করা হয় তবে দেখা যাবে যে 
আধকাংশ বন্তশালী কা চালবাগ্গ এই নির্বাচনে 
অংশগ্রহণ করবে না-_শুধুমার 'প্রেসটিজের' জন! 
অথচ ভারাই সংরক্ষণের সকল সুযোগ-সুবধার 
1সংহভাগ আত্মসাত করছে । তাই বিভ্তবান 
ও ছন্র তপাশলী জাতি বা উপজাতিদের 
ভেইটের অভাবে এই ধরনের একটা 
সাধু প্রচেট। (সংরক্ষণ) উঠে যাবে এবং 
তথাকাঁথত গরীব, নিপাঁড়িত মানুষের হবে 
অপ্ণীয় ক্ষাত। 

কোনওরূগ নির্বাচন .ন। কয়ে সারা দেশের 
সংরক্ষণ জতিধগানাবশেষে আর্ক সংগতির 
নারখেই হওয়। বাঞ্ছনীয় । অন্তত এ ঝাপারে 
সুদীপবাবুর সঙ্গে বর্তগান গত লেখক একমত । 
আর্থক সংগাঁতর বিচারে সংরক্ষণ কার্যকর 
হলে বিপুল জনসম।জের ভূত উন্নাত বিধান 
হবেন দাঁরদ্র জনসমাজকে শোষণের হাত 
থেকে মুস্ত করতে এবং তাদের যথাযথ মরযাদ 
লাভের পথ সুগম করতে সংরক্ষণের এখনও 
বথেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে কররি। 

স্থখময় মণল, বসিরহাট 


সীইবাবা 


“সাইবাবা-একটি অজানা রহসা' পড়লাম । 


স্লাই বিরোধী গুরুদেবের শিষ। হয়ে সাই নিন্দা 
মন্দ লাগেনি কিন্তু ভাল লাগেনি টল 
বুকের ভারতীয় নিগৃঢ় লাধন পদ্ধাীতর নিন্দা" 
বাদ। জিন্দাবাদ তাই দিইনি 'লর্ড অবদা 
এয়ারকে'। 

বুক তার বইয়ে যেসব রাত-রীড়ার উল্লেখ 
করেছেন তা আমাদের দেশের শান্ত বৈফব, 
সুফী প্রভাতি সম্প্রদায়ের পাব গুহা সাধন 
প্রণালীর অংগ বিশেষ ।  অভাগবতীতনু 
একজন িদেশীর পক্ষে সে কথ। তে। বোধগম্য 
নয়। শান্ধের বামাঢার এবং বৈফবের শৃংগার 
সাধনাতো টল বুক্ষের কাছে শ্্নের বাপ । 
পঞ্চ 'ঘ' কার সাধনার প্রধান অংগ “গৈথুন' 
আর বৈষবের গৃঢতম সাধনার ন/ম 'শৃংগার' 
কাবারস নয়; প্রকৃত পক্ষেই প্রাকৃত নরনারীর 
রমণসাপেক্ষ সাধন প্রণা্ী। এই শৃংগায় 
সাধন সম্পর্কে কিছু তা'তৃক্ক আলোচনা করে 
প্রসঙ্গের শুরু করব ।-_এই সাধনায় সাধক- 
পুরুষ 9 সাধকা-নারী পরল্পরে শৃংগর রসাত্মক 
সাধনাবলঙ্বনে শুরের অধোস্্রোত বৃদ্ধ করে 
থাকেন। 

যারা এই সাধনায় 'সীদ্ধলাভ করেন 
তাদের পক্ষে যথেচ্ছ রতি ত্ঁড় ক্ষতির কারণ 
নয়। এ প্রসঙ্গে রায় রামানন্দের কথা মনে 
গড়ে। [তিনি নারিকাদের সঙ্গে যথেচ্ছভাবে 
যাবহীর করতেন,_-যেমন,_ 

এক দেবদাসী আর সুন্দর তরুণী । 

তায় সব অঙ্গ সেবা করেন আপানি ॥ 

স্লানাঁদ করায় পরায় বাস বিভূষণ । 

গুহা অংগ হয় তার চুর্শন স্পর্শন। 

(ঠৈতনা চারতামূত ১ 


সৃত্তরাং টল বুকে 'টেল' জভস্তের বন 
ছাড়। [কিছুই না। সিদ্ধ গুরুষের এসব 
সাধনায় আধকার আছে। সাইবাবারও যে 


আধিকায় নেই তাকে বলত্তে পারে; হয়ত 
তান সিদ্ধ? 
সাধারণের পক্ষে বোঝা কষ্ট এবং 


সাধায়ণে। প্রকাশ নিষিদ্ধ হলেও রাঁত-তরীড়া- 
জানত সাধনার পক্ষে সমর্থনের জনা শৃংগার 
সাধনার কিছু আচরণ পদ্ধাত বিবৃত কর। হল 
এই সাধনায় প্রথমে 'রেচন' ক্রমে 'প্রণ" 
এবং 'কুপ্তক' করে সাধক-নারীপুরুষের যৌন 
মিলনে আবদ্ধ হতে হয়। পরে শৃংগারাসন্ত 
অবস্থায় প্রথমে অনামকা ও ঝনি্। অঙ্গুলি 
দিয়ে ঝ। নাসারন বন্ধ করে যোলবার সমস্ত 
জগ করতে করতে ডান নাসারস্ে শ্বাস 'রেচন? 
করে, আবার ভান নাসার বৃ্ধাগুলি দিয়ে বন্ধ 
রেখে বারিশবার মৃলমন্ত জপ করতে করতে বাম 
নাসায়্ধেস্বাস বারু প্রণ করতে হয়, এরপর 
উভয় নাসার বন্ধ করে চৌধাটিবার মূলমন্ত্র ছপ 
করতে করনে 'বাযুন্তস্ন' করলে সুধু গ্রন্থি 
উন্মোচিত হঠয় প। এই অবস্থায় শৃংগারে 
নিত শুক উধবগামী হয় ॥ একে উধধব'রাতি 
অবস্থা বলা হয়। 

সাইবাধা হয়ত সেই নিগৃঢতম সাধন 
পদ্ধতি শেখাতে গিয়ে টল কুকের মত অযোগ্য 
শিষোর নিকট হাস্যাম্পূদ বিবেচিত হয়েছেন। 
অগা্রে তাই এসব গোপনত৭ ততুসমূহের 
প্রকাশ গুরুদেবগণ প্রায়ই করেন না। বাঝজীর 
পানর চিনতে কিছু ভুল হওয়। বিচিত্র কিঃ 
সাইবাবার পাত্র নিবাচন অপ্রান্ত ন। হলেও 
ভারতীয় সাধ্কদের সাধন প্রণালী যে অন্রস্ত 
তা নিংসলহ ॥ তই. ভাত নিগৃঢ় সাধন 
শুণাপীর এই রূঢ় সমালোচনার বিরুদ্ধে তাঁর 
প্রতিবাদ জানিয়ে রাখলাম । 
ভবদেৰ বিশ্বাস, কলকাতা? বিশ্ববিদ্যালয় 


বালকবাবা 


১৬ ডিসেমবরের পাঁরবর্ডনে বিশ্বাজং 
সিংহ “ঝলকবাঝ। কি সাতিই ভগবান ১” 

॥ক একটি সুন্দর নিবন্ধ রন। করেছেন। 
বুবই অশ্তরঙ্গ হয়েছে নামফরণেই জিজ্ঞাসা 
চিহাটি ঝাবহৃত হওয়ায়। এটি লেখকের 
দূরদৃষ্টির ইঙ্গিত দেয়। সাম্প্রাতক আটম 
যুগের মানুষণ্ড যে কত বোকা, তার একা 
নিখুত নিদর্শন রয়ে গেল বাঁরভুমের এই 
আন্ত গ্রামে। প্রাতাদিন ১০ থেকে ১৫ 
হাজার মানুষের রোগমুন্ত 7) হলো। আচ্ছা, 
প্রাতাদন যাঁদ ১০/১৫ হাজার রোগগ্রস্ত 
মানুষের রোগ ভালো হয়, তাহলে তো মার 
ক'দনেই বালকবাবা [স্বয়ং ভগবান ») 
পাশ্চমবঙ্গের এমন কি সারা ভারতেরও 
রোগগ্রস্ত মানুষকে রোগমুস্ত করতে পারেন। 
তাহলে র্তো পশ্চিমবঙ্গে তথ। ভারতেই এমন 
কি বিশ্বেও আর রোগ থাকে না। বিশ্বাজং- 
বাবু আরও একটু ল্পষ্ট করে ভাওতাবাজীন 
নাঙ্ছর উপস্থাপিত করতে পারতেন, ফেল 
সংকোচ করেছেন বোঝা যায় না। হয়তে। 
সংংবাদিক কর্তব/ দেখাবেন তিনি। তবুও 
বহু রোগান্ধ মানুষ যে আন্তায় আগও প্রতারত 
হচ্ছেন। সেই প্রত।রণা থেকে মানুষকে মুক্ত 
করাও তো তার দণায়ন্ব। স্বীকার কার 
নানাভাবে তিনি, বুঝিয়ে দিয়েছেন ব্যাপারটা । 
কিনতু বিশ্বাছত্বাবু. যে মানুষ ভাবে যে আগ্তান 
গেলেই আমি তন্ধচোখ ফিরে পাবো, সে 
মানুষ কি এত সহজেই বিশ্বাস করবে যে 


*আগ্ত। একটা ভাওতার জায়গা ? আস্তায় 


রোগমুন্ত হয় না। তাঁলয়ে দেখলে দেখা 
খাবে, এর [পিছুনেও কিছু অর্থলোভী স্ার্থবাজ 
মানুষের কালো হাত কাজ করভে। আগে 
দাক্ষিণা লাগতো না, এখন লাগে। আগে 
ল্লনের জন পয়স। গুনতে হতো'না, এখন 
হয়। এ প্রসঙ্গে বালকবাবায় বাবা পাগল 
মাল একাদন আমাকে বলোঁছিলেন £ অক্াই 
টাকা জায়, অরাই ফর]াদি বিদায় করে, 
আমাকে টাকা-কাঁড় কিছুই দয় না। . 

স্থানীয় সংবাদ সাগ্ু/হফ 'াদাঁদভাই, 
(১৯/১১/৭৯)-এ প্রকাশ_'আগ্ত। গ্রামের 
ঝালকবাবা এখন নিজেই বিরত এবং বাত । 
তাকে কেন্দ্র করে অন্য মুনাফা লুটছে, ব্যবসাও 
জাময়ে বসেছে” । সধনাশ ন। হওয়া পযন্ত 
এই 'গড বিজ্রনেস' বোধহয় অবাধেই চলবে ।* 
সাতাই ভগবানের বাবসা চলছে আগায় 
ধরমপুর, বরলা, কুবুমগ্রাম, বুদ্থং, শেরপুর, 
াদপাড়া। তৈলপাড়া, দোখলম|ট প্রভাত 
খামের কমপক্ষে ১০০ জন মানুষকে জিজ্ঞেস 
করে জেনেছি, তার। কেউ-ই উপকার পানান। 
এলাকার মানুষ তাই আন্তাকে বহু আগেই 
প্রতারণাক্ষেত্র রূপে চাহিত করেছেন । এখন 
তাই দূরের মানুষের ভিড়। খ্বীকার ফণা, 
মানুষ যতই জানছেন, আনাগ্সোনা ততই 
কমছে । আগের থেকে ভিড়ও এখন অনেক 
কম।॥ তবুও তো আসছেন । তাই আপনাদের 
বহুল প্রগারত স্পষ্ট উচ্চারণের পান্রকার 
মাধমে তথাকথিত অজস্র দুর্লাচন্ত জনগানুষের 
জ্ঞাতার্থে বিশ্ব্জংবাবুর মতকে সুপ্াতিষ্টিত করে 


জানাচ্ছি যে, প্রতারত হবার ইচ্ছ। না থাকলে - 


-রোগ মুস্তির আশায় আপ্তায় কেউ আসবেন 
না। আস্তায় একাটি সাধারণ শিশুকে 
( ঝালকবাবা ) কেন্দ্র করে একটি প্রতারণ। 
প্রাত্ঠান গড়ে উঠেছে । আমীর ঝাড়তেই 
দু'জন আগ্তা ফেরৎ রুগী রয়েছেন, যারা 
কণামাত উপকৃত নন। 'শিশু অনাথকে শিশুর 
মতে। খেলতে দিন, তাকে ভগবান ঝবসায় 
নামিয়ে অর্থলোভীর কালো হাতত মোটা 
ফরবেন না। 

আদিত্য মুখোপাধ্যায়, বরল।, ৰীরভূম 


মামলার পাহাড় 


১৬ ডিসেমবর সংখ্যায় 'আদালতে 
মামলার পাহাড় কেন তৈরি হচ্ছে, সে প্রসঙ্গে 
লেখক যে বুন্তর অবতারণ। করেছেন সেজনঃ 
তিনি ধনাবাদাহথ । তিনি সরক্চার উাকল ও 
এ, পি. পি-দের প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন। 
আমার মনে হয় লেখক দৃই-একজন উকিল বা 
এ. পি, পি-দের কার্যকলাপের দ্বার৷ গোটা 
সরকারি উকিল ও ৩. পি. পি-দের সাধারণী- 
করণ করেছেন, সে কিন্তু ঠিক হয়ননি। 

সরক্ষার উক্লিদের বিরুদ্ধ আনীত 
আভিযোগ তদস্তের দ্বারা নিষ্পান্ত হোক এবং 
অভিযোগ প্রমাণিত হলে উঁকলদের 
লাইসেনস বাতিল করার বিধান চালু হোক । 

এ. পি. পি-দের ক্ষেত্রে আভযোগ 
প্রমাণিত হলে সংবিধান অনুযায়ী রাজ।গাল 
বা রাষ্ট্রপতি সরাসার তাদের বরখান্ত করুম ; 
0097. 55011 কথাটি ইদানীং ঝাপক ও 
বহুল ঝাবহৃত হচ্ছে। এটাকে রোধ করা যায় 
কিনা তা চিশ্ত। করার প্রয়োজনীয়তা দেখা 
দিয়েছে। নিছক তদস্ডে ফল পাওয়। যাবে 
না। আরও অমোঘ আস্তের প্রয়োজন হবে। 
সেটা না হলে শাসনে বা অনা কোন বিভাগে 
দুর্নীত ৷ বেআইীন কার্যকলাপ বন্ধ হবে লা। 
কমশ বেড়ে চলবে। 

বিশ্বন,খ রায়, লালব1গ, সুপিদাবাদ 


হু 


বিদেশী পুরস্কার 


১৬ নভেমবর সংখাায় নির্জল ধর 'ীবদেশী 


পুরগ্কার £ বাংলা ছাঁব' শীর্ষক আলোচনা 
কয়েছেন। আলোচন।টি  প্রাণধানযোগ্য, 
সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্াতীত নয়। প্রথম 
প্রশ্ন, শ্রীধর বি পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে 
প্রবন্ধটি লিখেছেন? মনে হয় না। 

তান লিখেছেন, “বাংলা ছবি ইীতহাসে 
পথের পাচাল' যেমন একটি মাইলস্টোন, 
তেমান খাঁ্বক ঘটকের প্রায় প্রতিটি ছাবই 
চিরায়ত, তালিকায় অন্তভূত্তি হবার দা করতে 
পারে” 

হাত্বক ঘটকের পাত আমি পূর্শ্দ্ধ'শীল 
হয়েও বলবো, সত্যাজবাবুর একটি মাত ছাঁব 
তার প্রতিটি ছার সমগোতীয়--এমন ধরনের 
চিন্তা করলে ঠিক নাযা বিচার হয় না। 
মতাদত্যাবুর অপু-চিতরয়ী সমগ্র বিশ্বে 
সর্বকালের অমূল) সম্পদগুলোয় মধ্য পড়ে। 
খা্বকবাবুর “আযাস্ত্কও তাই। কিন্তু 
সতািৎবাবুর আরও কিছু ছাঁব আছে 
যেগুলোও এক-একটি “মাইলস্টোন' । অবশ্য 
তার প্দার্শত পথে পরব্তাঁ পারচালকের। 
এগোলেন না। ধরুন, 'চারুলত।, 'অশান- 
সংকেত', *প্রাতি্ন্থী”, “জন অরণ।', 'গুপী 
গাইন ঝাথা বাইন'-_এগুলো৷ এক-একাদকে 
মাইলস্টোন।  'চারুলতা'র চলচ্চিত্গণ সব 
ক'টিকেই ছাড়িরে গেছে । এমন সধঙ্সুন্পর 
চলচিত্র আমার দৃষ্টিতে আর একটিও ভারতে 
হয়ান। 

খাত্বকবাবু দুর্দান্ত পারচালক ॥কস্তু তার 
আতিবিস্ত চিন্তাশীলত। তার চলচ্চিত্রের পক্ষে 
ক্ষাতিকর হয়েছে, প্রয়োগগত প্রাঞ্জল লাবণাকে 
হরণ করেছে মাঝে মাঝে । 

মুখলবাবুও একজন বুদ্ধদাপ্ত পারচালক, 
সন্দেহ নেই। কিন্তু তপনবাবুর সঙ্গে তুগনায় 
তার ছবির "লারকাল চার্ম-এর বড় অতাব। 
মাঝে মাঝে ছবিজ বন্তব্য সোন্চায় হয়ে ওঠে_ 
যেগন, 'ইনটারাঁভিউ', "পদাতিক । 

তপনবাবুর প্রাতিড। নিশ্চয়ই শ্রদ্ধেয়, কিন্তু 
তান শ্রীতষ্টিত কাহনীকেই পর্দায় উদ্জঞল 
রূপ দান করতে পারেন, মৌলিক শ্রাতভার 
দিক দরে সতাঁজতের তুলনায় দীঁন। 
একমার খান্বকই সতংজিতের প্রাতদন্নী_ 
আগার দৃষ্টিতে । বাদক [বিচারে । 

শ্রী নির্মল ধর প্রশ্থ তুলেছেন_” চারুলতা” 
ছতির মাধবী মুখরজ [বিচারকদের নয় 
এড়গেন কি করে ?-চারুলতা” কিংবা 
'অশান সংকেত' ছাবির জন/ সৌমত 
চাটারাজজর পুরস্তার পাওয়। উচিত ছিল নয় 
কিতা 

উত্তরে বলাছ-_'চারুলত।” ছায়াছাব বার্লিনে 
শ্রেষ্ঠ পারচালনার পুঃদ্ধার পেয়েছে এবং 
'অশান সংকেত' পেয়েছে শ্রেষ্ঠ ছাঁবর মর্যাদা । 
একটি ছাবিকে একাধিক পুরঞ্ঝ।র দেওয়ার প্রথা 
ওখানে নেই। শ্রীযুকত। মাধবী মুখারাজকে 
শ্রেষ্ঠ আভিনেতরীয় পুরস্কার দেওয়ার জন্য 
(হানগর' ছবিতে ) বালিনের কয়েকজন 
বিচারক সুপারিশ করোছিলেন, “কিন্তু শেষ 
অবাধ 'মহানগর/ শ্রেষ্ঠ পাঁরচালনাযস পুরজ্কার 
পাওয়ায় মাধবী দেখী পুরসভার থেকে বন্িত 
হন। ঝার্লিনে তখন খুব সক্ষম বিচার হতে। 
এবং তর্কাতার্কর চুড়ান্ত হতো বিচারকদের 
মধো।॥ বর্তমানে অবশ) 'রাজনীতি' ঢুকেছে 
পুরস্কার দানে । 

নিলবাবু বলেছেন--“বার্লিন উৎসবে 
১৯৬৬ সালে ছাঁবটি (নায়ক) গিয়োছল। 


বিন্তু পুরষ্কার পায়নি ।” 
তার একটি খবর জান। নেই-নায়ক'কে 
কেন্দ্র করে সত্যাঁজতবাবুর সব ছাঁকে ভান্ত 
করেই একটি “বিশেষ পুরঙ্কার' দেওয়। হয়োছিল 
সেবার। তাছাড়া, সাংবাদিক সমালোচকদের ও 
একটি পুরস্কার দেওয়া হয়োছুল। 'জন অরণ) 
লনডন চলচ্চির উৎসবে (অ-প্রাতিযোঁগিতা- 
মূলক) প্রচুর প্রশংসা. পেয়েছে । যেমন 
পেয়েছে 'শতরল-কি-খিলাড়ী' । এসব খবয় 
আত বিশ্বপুদূতে আমি পেয়োছ। প্রমাণপরও 
আছে । 'প্রাডবন্বী-সীমাবদ্ধ-অরণোর দিন 
রার' আমোন্ষকা॥ সবচেয়ে বোশ সাড়া 
'জাগিয়েছিল। 
আঁভনয়ে সাধারণত আমন বিদেশী 
আভিনেতাদের পাশে, (আনডার-আ|কটিং বা 
ওডার-আকটিং) পড়াতে পার না_এই 
আধ্রয় সতাটা নির্জলবাবুর স্বীকার করতে বাধা 
ছিল কি? শ্রীধুক্ধ উত্তমবাবুর '৪711019"-এ 
কোনে একটি কাগজে কিন্তু আমি পঞ্ণোছিলাম, 
মনে হচ্ছে, তান সাবনয়ে এই রূঢ় সত্যটা 
শ্বীকার করে নিয়েছিলেন বার্লিন চলাচ্চির 
উৎসবে যোগদানের পর ॥ 
খাত্ক ঘটক সন্স্ধ শ্রীধন্ত ধর লিখেছেন__ 
“তার মত ক্ষমতাবান পারচালক এদেশে আর 
জন্মেছে কি?” ধর বাবুর এটি ব্যান্তগত মত 
হতে পারে। আমি কিন্তু কথাটি পুরোপার 
স্বীকার কার না। ই, এট। ঠিক_'সমসামায়িক 
সবার থেকে তান ছিলেন ভিন্ন” কিন্তু 
যে ক্ষমতাকে প্রয়োগ কর$ত গিয়ে তিনি 
চিন্তার প্রাচ্যের অরণো নিজেকে হারিয়ে 
ফেলেন, মেই ক্ষমতাকে আম আঁবসংবাদত 
ক্ষমতা বলবো না। বরং চিস্তাশাস্তকে 
“এভারেসটা-শীধ থেকে 'কাণ্ঠনজত্ব।-য় 
নামিয়ে এনে প্রয়োগগত প্রসাদগুণ ও লাবণোর 
অরুণকাণ্চনক।ভ্তিতে উত্তাঁসত করলে সেই 
আর্ট বা শিল্প অনেক বেশি কারকর হয়। 
সত্যাজংবাবুর যা আছে। তিনিতো 
নিজেই বলেছেন-_“্াস্বিক আমার চেয়ে বেশি 
বাঙালী 1” আমারও মনে হয় তাই। নইলে 
বাঙালীর একটি প্রথন সমসা। (অর্থাৎ 
যুদ্ধোন্তরধুগের তথ। স্বধানোন্তর যুগের উদ্বানু 
সমস) নিয়ে আর কোনে পাঁরচালক তে 
মননশীল ছাব করতে সাহসী হননি ! “মেতে 
ঢাকা তারা” ব। 'সুবর্ণরেখায় বাজী উদ্ধানুদের 
কেন্দ্র করে, তাদের পশ্চিহবঙ্গে পুনর্যসনকে 
কেন্দ্র করে প্রকৃত শিল্প সৃষ্টির এমন সুন্দর 
প্রয়াস আর কোনে। ছাঁবতে দেখোছ ক? 
নির্মলবাবু শ্থিতধী। তার একাধিক 
নিষন্ধ আমায় এবাবং পঠিত। কিন্তু তিনি 
যাঁদ আরও একটু পক্ষপাাতিব-মুক্ত হয়ে শৃচ্ছ 
স্ষটিকের মতে। আলোচন। উপহার দিতে, 
পারেন, আমাদের মতে। 'নাতি-বুন্ধ নাতিমূখ* 
সিনেমারাসক মানুষদের উপকার বোঁশ হয়। 
অরুণকাস্তি লাহিড়ী, 
পর্ণভী প্গী, কলকাতা ৩০ 


নেতাজী কন্যা 


শ্রী তামর মঞ্্ুমদারের পরটি পড়লাম ॥ 


.ভিমরবাবু লিখেছেন তথাকতিত নেতাজী 


কনর সংবাদ ছাঁবসহ বেশ ফল1ও করে 
পাঁরবর্তনে ছাগা হয়েছে এবং এটা নেতাজীর 
বিরুদ্ধে কাদা ছিটানোর খেলা যা'নহু পূর্বেই 
শুরু হয়েছে। তান তথ) সহযেগে গমাগ 
করতে চেয়েছেন নেতাজী কনা। এবং বিবাহ 
কাহিনী অসত্য এবং উদ্দেশ। প্রণোদিত । এই 
ঝ]পারট। আজও বিতার্ৃত এবং আলোচনা 


আরে চলুক আমর এই চাই_ শুধু এই পতে 
আমার জান। একটি প্লের উল্লেখ করাছি যাঁদ 
মরবাবু এবং. আরো অনেকের সন্দেহ 
নিরসনে সাহায্য করে ছু আলোকপাত করে 
তাই।  পন্রলেখক শ্্রীযুস্ত নরেন্দ্র নায়ায়ণ 
চতুবনতী যান নেতাজীর ঘানষ্ঠ সহযোগী বলে 
পারাচত। 
৪৭ নিউ ঝালগ্জ রোড, 
কলকাতা_৩৯ 
১৪,২৭৬ 
শ্রীতিভাজনেযু 
আপনার চিঠি পেলাম । আনিতাকে এবং 
বিশাল তার়তবর্ষের অগাণিত আধবাসীর বিশ্বাস 
ও আবস্বাসেয সংবাদ রাখা আমার সাধাতীত। 
নেতাজীর পারবরক জীবন সম্পর্কে জানবার 
আগ্রহ শ্বভাবতই আমার কম। নেতাজী 
কেবল এর্তহাসিকবান্ত নন-ইতিহাস ভ্্ট। 
এবং হাতহাসের সেই শক্তিধর নায়কের সঙ্গ 
লাভ কক্োছি এবং অনোয় লেখা বই পড়ে 
অনেক প্রসঙ্গ জেনেছি । তাই আম বলতে 
চেষ্টা করেছি 
আনিত। যন কলকাতায় এসেছিল, সে 
তখন ছিল শরৎচন্দ্র বসুর বাড়িতে । আমন্ত্রণ 
পেয়ে সেখানেই আমায় সঙ্গে অটিতার 
পারচয়। বসু পারবারের অনেকেই সেখানে 
উপাস্থিত ছিলেন। সেখানেই পারিচয় প্রসঙ্গে 
আমাকে জানানো হয় আনত। নেতাজীর কনা । 
বসু পারিবায়ের সবাই, তার মধে। নেতাজীর 
অন্যতম জোষ্ঠ সহোদর সুরেশ হসু ও ছি'লন. 
_যাকে নেতাজীর কনা বলে সাদরে গ্রহণ 
করেছিলেন_সে কথা বিশ্বাস করা ছাড়। আমার 
গ্তাস্তর ছিলনা । থাকা উচিত নয়। শ্রদ্ধেয়া 
বাসস্তী দেবীর গৃহেও এরপর অনিতকে 
দেখোঁছিলেম। আনিতাকে বুকে জড়িয়ে ধরে 
বাসন্তী দেবীকে চোখের জল ফেলতে দেখেছ। 
এছাড়া জার্মানীতে নেতাজী প্রাতাষ্ঠিত আই এন 
এ র সভার ও বার্মার রণক্ষেত্ের অধশিষ্ট 
সাথীর আনতাকে যে সাদর অভার্থন। জানান, 
তার বিবরণ দেখতে পাবেন অস্থায়ী আজাদ 
হিন্দ সরকারের অন/তম মন্ত্রী 1মঃ আয়ার 
লাখত 0010 111) ৪ 0/107855 নামক 
পুস্তকে? 
প্রসাঙ্গত বাল আনিতার জন্ম হয় 
জাঞরানীতে।  তৎকালে যে সব ভারতবাসী 
আঁনতার পারচয় আশ্বাস করে বা করেছে 
তাদের কেউই উপাস্থৃত ছিল না অলমীতি, 
নিঃ শ্রী নরেন্দ্র নারায়ণ চতবর্তী 
পটি প্রকাশ করে বাধিত করবেন 
অযল চক্রবস্াঁ, 
কোচবিহার 


ভ্রম সংশোধন 


মুদ্রণ প্রমাদবশত পাঁরবর্ভন ১ জানুয়ারি 
সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীমন্ভী ইন্দিরা গাঙ্ধীর 
র়াশিচকে বৃহস্পাঁত ও কেতুর অবস্থান সচিত 
হয়ান। বৃহল্পাত বৃষে অর্থং লগ্ন থেকে 
একাদশ স্থানে এবং কেতু স্থাদশ হ্থানে 
অবাস্থিত। 

এ নুটির জন্য আমরা দৃঃীখত । 

_সম্পাদক 


এবার কুড়ি টাকা সাম্মানিক পাবেন 
সুধীর দত্ত 


হায় আল্ল। 
আয়াতুলা 

এ কি ভীষণ খেল। 
মুড নিয়ে 

গেওুয়। তোর 

এ বেল। ও বেলা । 
মোল্লাশাহীর 
কোরাণ হাতে 
জঙ্গী ফরমান-ই 
জবাই হল 


হাজার প্রাণী 

14355 50919-এ 

কোরবাণী ॥ 

চে 

যত আনিষ্টি কমু/নিষ্ট-ই' 
বলোছল মানু দাদ। 
মোয়। মেনেছিনু সে সব বাণাঁ 
মনগুলি বড় সাদা। 


“সব ঝামেলার মূলে আছে তায় 
যত কংগ্রেস ধাড়'__ 

জেঠাতির বারতা শুনে মোয়৷ ফের 
সায় দিয়ে ঘাড় নাড়। 


রাজায় রাজায় বাকৃবিতণ্ড৷ 
উলুখড় জনগণ, 
পেঁয়াজের কিলো সাড়ে পাচ টাকা 
কেরোসিন ঠন্ঠন্‌ ॥ 
ভাঙ্কর দাশওপ্ত 
যতই বলুন £ ঠাট্টা, 
যার কেউ নেই ভরসা দেবার 
তারও আছে সাট্রা ৷ 
গর 


মানি বাসেয় ম্যাকৃসি ভাড়া 
ট্যাকাস ভাড়াও বোশি, 
পারেন যাঁদ ঘাড় গু'জে যান 
ফুলবে কাধের পেশী । 


ঞ্ 
এই কয়েছে। ভালে। নিঠুর 
এই করেছে৷ ভাগ, 
ঘরে ঘরে জালিয়ে দিলে 
অমাবস]ার আলো। 


মরেও মরে যাহ। 

বেঁচেও ন। বাচে-_ 

সে-ই জানে মানে, যার 
টেলিফোন আছে। অনার্য মিত্র। 


মারাঝন এক উপগ্রহ মারফৎ অন্ুত দুটি 
আলোর ঝলক ধরা পড়ল গত বছরের ২২ 
সেপটরেমবর । প্রায় এক মাস ধরে সেই 
আলোর ঝলক বিশ্লেষণ করার পর মারাকন 
প্রশাসন ঘোষণা করল, দাঁক্ষণ আফারকা। 
দক্ষিণ সাগরের প্রত্যন্ত কোনো জায়গায় 
আণাঁবক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে 

দাক্ষণ আফারকা সরকার প্রথমে এই 
ঘোষণ। অস্থীকার করে কত্ত পরে তা স্বীকার 
করে। সারা আফারকার মানুষই এখন 
জানেন, দক্ষিণের এই বর্ণাবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ 
সরকার পারমাণাবক কৌশল আয়ত্ত করে 
ফেলেছে । 

ধরা যাক, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 
আগাবক কোঁশল মিত্রশান্তর হাতে না গিয়ে 
হিটলারের হাতে পড়েছে, তবে কী হতে। 
দাক্ষণ আফারকার ক্ষেত্রেও সেই একই ভয় 


থেকে যাচ্ছে। 
কৃষ্কাঙ্গদের উপর অত্যাচার এবং কথায় 


কথায় প্রাণদ্ড দেওয়। দাঁক্ষণ আফরিকায় 
একটি সাধারণ ঘটনা । ত/র ওপর আছে 
প্রাতানয়ত তাড়। খাওয়া। এ দেশের 
কমিউাঁনটি ডেভেলপমেনট মন্ত্রী এ. এইচ 
ডূ'প্রোসস নিজেই স্বীকার করেছেন_ ৮৫ 
হাজার মানুষের কোনো মাথা গৌজার ঠই 
নেই। এই ৮$ হাজারের মধ্যে ভারতীয়রও 


আছে। 
জোহানেসবারগের পান্রকা 'স্টার' একটা 


খবর দিয়েছে £ গত মারচ মাসে রোবেন দ্বীপ 
থেকে দশ বছরের কারাবাস শেষ করে ফিরে 
এসেছেন গারজ। সিং। আগামী পাঁচ বছর 
তার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। 
পাঁরবারের একেবারে নিকটজন ছাড়া কারোর 
সঙ্গেই তিনি দেখা করতে পারবেন না। 
তাকে ডারবানের সেভিলেতে থাকতে হবে। 

গারজা সং নাটাল সাবোতাজ কেসে ধরা 
পড়োছলেন। তিনি ছিলেন নাটাল ইনাডিয়ান 
কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা । দক্ষিণ আফাঁরকার 
ইনাডিয়ান নাশনাল কংগ্রেস এখন একটি 
নিষিদ্ধ দল। অবশ্য কার ওপরই বা 
নিষেধাজ্ঞা নেই ! 

শ্বেতাঙ্গরা যেখানে বসবাস করে সেখানে 
ভারতীয় বা কৃষ্ণাঙ্গদের যাওয়। বারণ, যে 
পারকে শ্বেতাঙরা যায় সেখানে কৃষ্ণাঙ্গদের 
প্রবেশ নিষেধ, রেল স্টেশনে যাবার জনা 
শ্বেতাঙ্গ আর কৃষ্ণাঙ্গদের সিঁড়ি আলাদা 

রষ্্সঘ ঝাপারটি কোনাদনই ভালো 
চোখে দেখোন। ১৯৬০ এবং ১৯৭২ 
খৃষ্টাব্দে এই বর্ণবৈষম্য নীতির জন্য রাষ্টুসংঘ 
দাক্ষণ আফরিকাকে হুণীশয়ারি পাঠায় ॥ কিন্তু 
তাতে কোনো ইতরাবশেষ হয়ান 

ইতোমধ্যে নামিবিয়ার ওপর থেকে 
বখলুদার ছেড়ে তাকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে 


্ 


্ 
৯ রে 


শ্বীকাতি দেবার আর একঝার [নর্দেশ পাঠানে। 
হয় কিন্তু তাতেও বর্ণপাত করোন দক্ষিণ 
আফারক। । যথারীতি এখানকার মানুষদের 
উপর সে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৬৬ 
খুস্টান্দে এ কারণে আবার তাকে হুণীশয়ার 
দেওয়া হয়। 

দাক্ষণ আফাঁরকার কৃষ্ণাঙ্গদের রাঁচত 
সাহিতকে বল। হয় নিকৰ কালে। মহাদেশ 
থেকে ভেসে আসা ?ফসাঁফসান। কারণ 
প্রথম যখন শ্বেতাঙ্গরা এদেশে ঢোকে তখন 
কৃষাঙ্গ নিগ্রোদের সঙ্গীত 1ছুল উচ্চকণ্ঠ, 
দামামার ধ্বান ছিল জঙ্গলব্পে, লোক- 
সাহিতা ছিল সাড়। জাগানো, ঘুমগ্াড়ানী গন 
নয়। 


1] 
বর্ণবিদ্বেষীর হাতে 


পারমাণবিক বোম! 
বমীক 


শ্বেতাঙ্গরা ক্রীতদাস জোগাড় করার একটা 
সমৃদ্ধ বাজার পেয়ে গেল। এখান থেকে লক্ষ 
লক্ষ মানুষ জোগাড় করে জাহাজের খোলে 
পুরে চালান দেওয়া হতো । জানা গেছে, 
তখন প্রতাদন প্রায় এক লক্ষ করে নিগ্রো৷ 
অনাহারে, দাস ব্যবসায়ীদের গুঁলতে এবং 
দমবন্ধ হয়ে মারা যেতা। এই ভয়াবহ মৃত্যুর 
মধ্যেও তারা চুপিসারে তাদের সঙ্গীত ও 
লোককথা পাশ্চ।ত্যে বহন করে নিয়ে যায়। 

দাঁক্ষণ আফারকায় এই কৃষ্ণাঙ্গ নিপীড়নের 
আন্তর্জাতক নাম আযাপারাথড। রাষ্্রসংঘ 
১৯৭৮ খুস্টাব্দকে আযাপারাথড-বিরোধা বর্ষ 
হিসেবে উদযাঁপত করে। কিন্তু কাকস্য 


পাঁরবেদনা। 
দাক্ষণ আফরিকায় অধিকাংশ বঝাবসার 


মালিক খ্েতাঙ্গ সম্প্রদ/য়, আঁধকাংশ জমির 
মালিক তারাই । তাদের খনিতে, কারখানায়, 
জামতে কাঁয়ক পাঁরশ্রম করে কৃফানগর। ৷ 
কিন্তু কৃষণাঙ্দের দেশত॥গের ফলে শ্রামক 
ঘাটতি দেখা দিয়েছে ব্যাপকভাবে । ১৯৭৮ 
সালে দেশ ছেড়ে চলে গেছেন প্রায় ৪০ 
হাজার, ১৯৭৩-এ এই সংখ্য। ছল ২৪ 
হাজার, *৭২-এ ছিল ৯৬ হাজার, '৭১-এ 
ছিল ১২ হাজার, +৭০-এ ছিল ৭ হাজার। 
এই হারে চলতে থাকলে বর্তমান শতাব্দীর 
শেষে হয়তে। দেখা যাবে দাক্ষিণ আফারকায় 


আর কে।নে। কৃফাঙ্গই নেই । এ 
এই বর্বর আ|পারাথড প্রথার বিরুদ্ধে 


সাধারণ মানুষ ও রাষ্ট্সংঘ ধিক্কার জানানো 
সত্বেও এখানকার রাষ্ট্রপ্রধান ভরসটার -কি 
করে এ প্রথা এখনও টিকিয়ে রাখতে পারছে ? 

'দক্ষিণ আফাঁরকায় প্রচুর ভূ-সম্পার্ত ও 
সোনার খান আছে বৃটিশ রাজপরিবারের । |' 
ফলে তাদের একটা সোজাসুজি স্বার্থ আছে 
এখানে শ্বেতালগ শ।সন টিকিয়ে রাখার। 
উল্লেখা, দাঁক্ষণ আফাঁরকা। প্রাকৃতিক সম্পদে 
অত্যন্ত সমৃদ্ধ অণ্চল। এই 1বপুল প্রাকৃতিক 
সম্পদ নিরব্যচ্ছন্নভাবে ভোগ করতে চায় 
মারাকিন বুন্তরাষ্টর, পশ্চিম জারমান ও বৃটেন । 
তারাই ভরসটারের বর্ণাবদ্ধেষী সরকারকে ঠেকা 
দিয়ে রেখেছে অস্রীশগ্্ ও টাকা পয়স। দিয়ে । 

মেজয় জেনারেল প্লিনসটার বলেছেন £ 
আমাদের জোয়ানরা সব আমাদেরই, কিন্তু 
অস্ত্রের জন্যে বাইরের ওপর ভরসা করতে 
হয়। তবে এই ভরসা কাটিয়ে খুব শীঘ্ুই 
আমর নিজের দেশে এসব বানাবো ॥ 

দাক্ষণ আফারকায় সবচেয়ে বোশ অস্ত্র 
আসে নাটে। গোষ্ঠীভুস্ত দেশগুলো থেকে। 
বৃটেন ওর নৌবাহিনীর শীস্ত বাড়াবার জনা 
৬টি ডেস্রয়ার ও 'ফ্রগেট দিয়েছে । তাছাড়া 
ফ্রানস আগেই দিয়েছে সর্বাধুনিক তিনটি 
সাবমোয়ন। পশ্চিম জারমান স্পিডবোট 
তোরর কারখানা খুলেছে ডারবানে। বৃটেন 
িমোনটাউনে নৌ-ঘণাটি তোর করেছে। 

স্থলযুদ্ধের জন ফ্রানস দিয়েছে রকেটমুখী 
ফাইটার বোমবার। দাঁক্ষণ আফারকার 
যুদ্ধাপ্র ও সামারক ঘণাটগুল পারচালনার জনা 
মারাকন যুক্তরাষ্ট্র তাদের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল 
বাঁটনকে সেখানে বহাল ধরেছে । ইতালি 
তাকে দিয়েছে ইমপালা যুদ্ধবিমান । এ যেন 
পৌরাণিক যুদ্ধের ঠিক বিপরীত । মাহিষাসুরের 
সঙ্গে যুদ্ধে নানা দেবত। তাদের নিজপ্ব অন্তর- 
গুল দুর্াকে দিয়েছিল আর এখানে পাশ্চাত্য 
দেশগুল রাষ্ট্রসংঘের নীতির বিরুদ্ধতা করে 
দাঁক্ষণ আফারকার ভরসটার সরকারকে 
সাঁজয়ে তুলছে। 

দাক্ষণ আফারকার ভ্রসটার এখন আবার 
হাতে পেয়ে গেল পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির 
প্রান্ত বোশল । আশঙ্ক। হয় এর পর 
কৃফাঙ্গদের ওপর অত্যাচারের মাতা আরও 
বাড়বে, বাড়বে নামিবিয়ার পরাধীনতার 
দিনও । 

কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলন কোনো দেশেই 
থেমে থাকে না। দক্ষিণ আফারকার শ্বদেশ- 
প্রেমিক কৃষাঙ্গরা আফারকান ন্যাশনাল 
কংগ্রেস, নামিবিয়াতে সোয়াপোর নেতৃত্বে 
সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। এই সংগ্রাম 
জাতাবিদ্বেষ, সাম্রাঞ্জবাদ ও আ্যাপারাঁথকে 
শিকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলার জন| ৷ [জিমবাবোয়ের 
হ্বাধীনত৷ সেই প্রাতজ্ঞাক আরও দৃটমূল 
করেছে। ক 


নট পন 


শল্লবত 


সবেমাত ৫২টি আসনের ফলাফল জানা 
গেছে। প্রায় সব কটিই গেছে কংগ্রেস আই) 
এর কবলে । জনতার পান্ত। নেই। লোকদল 
আর অন্ানারা কয়েকটি মাত আসন দখল 
ফর়তে পেরেছে । কিন্তু এরই মধো ১২ নমবর 
উইলিংডন র্রেসেনটের বাংলোবাড়িটার রূপ 
পালটাতে শুরু করে দিয়েছে ভি আই [পদের 
সুরক্ষার জান) যে বিশেষ পুঁলশী বন্দোবস্ত 
তা সব পাকাপাঁক হয়ে গেছে ও ঝাঁড়র 
চোহাদ্দতে। 

সোদনেরই বিকেলে কথা। কাতারে 
কাতারে মানুষ আসছিল ভাবী প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিয়। গান্ধীকে দেখতে। বাগানের বড় গেট 
দিয়ে চলে যেতে হয় মানুষের ভিড়কে। 
কেন ন। বারান্দায় সামনে জটলা করা বারণ। 
দেশা ও বিদেশী সাংবাদক আর ফটো- 
গ্রফারদের অব বারান্দ।র কাছাকাছ যেতে 
দেওয়। হয়েছিল । বাগানে লোহার রোলং 
দিয়ে একটা সীমানা 'নার্দদ্ট করে দেওয়। 
হয়োছল। ওয় একাঁদকে মানুষের [ভিড়। 
অনাদকে ছোট একখান। মণ । মাঝে মাঝে 
ঘরের দরজ। খুলে যাচ্ছিল শ্রীমতী গান্ধী 
তাড়ান্তাড়ি গা চালিয়ে ওই মণ্যের ওপর 
আসছিলেন । দুহাত জড়ো করে কৃতজ্ঞত৷ 
জানাচ্ছলেন। 

সারাদিন ধরে অনেক চেষ্টা করেও ভারতীয় 
কাগজের সাংবাদিকদের হতাশ হতে হল। 
অন্তত পাঁচ মিনিটের সাক্ষাৎকার, না, তাও 
না। শ্রীমতী গাঞ্জী সোঁদন নারাজ ছিলেন 
দেশী সংবাদপর়ের প্রাতনিধিদের উপর। 
বিদেশী সাংবাদিকরা অবশ] টপাটপ ফটে। 
তুলে যা!চ্ছল আর কয়েকট। মন্তব)ও আদায় 


করে নিয়েছিল। 
এককোণে ীকছু ফটোগ্রাফার আর 


রিপোর্টার দাড়িয়োছিল। তাদের কন সরস 
তথা পাঁরবেশন করাঁছলেন এক আতকায় 
চেহায়ার ভদ্রলোক । এর নাম কৌশল শর্ম।। 
গত দু' বছরে শ্রীমতাঁ গান্ধীর বন্তৃতারত বেশির 
ভাগ ছবিরই গেছনে একে পাওয়া যাবে। 
শয়নে পানজাবি পাজ।ম। ( খন্দযের)। ওপরে 
জহয় কোট । ফপালে লাল টিপ। ঠোটের 
গুপরে পাফানো৷ চওড়া গোফ ॥ উত্তরপ্রদেশের 
বুলন্দশহর জেলায় লোক। একবার এক 
সভায় শ্রীমত্তী গান্ধীকে নিজের বিশাল শরার 
দিয়ে আড়াল করে ইট পাটফেল লাঠি থেকে 


তাকে বাচান। তারপর থেকে যেখানেই 
ইন্দিয়া গান্ধী সেখানেই শর্মা। আজকাল 
শা শ্রীমতী গান্ধীর দেহরক্ষী । শান্ত আর 


আকারের জন] ওকে অনেকে ভীম বলে 
ডাকে। 

সেই শমাই গল্প করাছলেন। বললেন, 
“কাল যাচ্ছিলাম 'দিলাল থেকে বুলন্দ শহরে 


আই এর পতাকা লাগান ছিল । পথে জাঠে:দর় 
(চরণ সিংয়ের সমর্থক) রাজদ্ব। দেখলাম 
শাঁড়তে, বাড়িতে জনতা আর লে!কদলের 
গতাকা ।" 

শর্ম। বলে চললেন, 'মনে মনে ভাবলাম 
আয় একটা দিন মাত পতাক। উরাড়িয়ে নে, 
তারপর শুধু চারাদকে ইন্দির৷ গান্ধীরই পতাকা 
উড়বে । তখন দেখব বা]টার। কোথায় যাস।' 

শরম। হয়ত খুব একটা না ডেবে চিস্তেই 
কথাগুলে। বলে ছিলেন । 

ঠিক এক সপ্তাহ পরে শ্রীমতী গান্ধী 
দিলালর টোলাভসনে এলেন বন্তৃত। দিতে । 
বললেন, “যার আমাদের সঙ্গে দুর্বাবহ।র 
করেছে তাংদর প্রাত দমন ঝাবস্থা আদৌ 
নেওয়। হবেনা ।' তবে প্রধানমন্ত্রী 'হসারে 
যে ভাষণ শ্রোতারা আশা করছিলেন ত। 
পেলেন না। হীন্দির। গান্ধী, জনতা আর 
লোকদলকে কঠোর সমালোচনা করেই 
ভাষণের বোশর ভ।গ সময়ট। ক।টিবে দিলেন । 
মনে হাচ্ছল প্রাক-নির্বাচনী ভাষণের অডযাস 
এষ্কনও তার কাটেনি। 

কাঁদন আগে জনত। পারটিয় নেতা অটল- 
বিহাগী ঝজপেয়ী আঁভযেগ করেছেন_ 
দিললর সরোজনী নগরের বাঁসন্দাদের 


প্রধানমন্ত্রীর সামনে 
পর্বত-প্রমাণ সমস্যা 


সুদীপ মজুমদার 


নাকি ধমকান হচ্ছে; কেননা ওরা বোশর 
ভাগই জনত। পারটিয় সমর্থক। আঁবশ্বাস 
আর ভন ওদের ঘরে ধয়েছে। প্রায় একই 
অবস্থা [নু সরকারী আমলা।বুদ্ধিজীবা আর 
সাংবাদিক মহলে । 
গত কয়েক সপ্তাহে সরফায়ী রাজনৈতিক 
মহলে যে সব হীঙ্গত দেখ। গেছে তার সবকটাই 
কিন্তু সুখের নয়। কংগ্রেস সংসদীয় দলের 
নৈত। নির্ঝাচত হবার পরে কেন হন্দির। গান্ধী 
প্রায় চারাদন ক॥বিনেট ঘোষণ।' করলেন না৷ 
এ নিয়ে অনেক রকম জল্পনা-কল্পনা হয়। 
খাঁদকে মান্ত্ব পাওয়ার আশায় উঠতি 
রাজনী[তাবদের। সার দিয়ে 'ক্ষমতাশালী” 
প্রভুদের দোরগড়ায় হাজির 
বর্তমান রাজনোতিক পারান্থততিতে সঞ্জয় 
গান্ধী ও তার বন্ধু কমলনাথ যে প্রভূত ক্ষমতা- 
শালী ত। অনেকরই অজানা নয়। সেই জনাই 
ক্যাবনেট ঘোষণ। হবার দৃদিন আগে কমল 
নাথের ফ্রেন্ডস কলোনির বাড়িতে বিদাচরণ 


গান্ধীর পুরনে। ও বিশ্বস্ত দুই অনুচর, যশপাল 
কাপুর 9 আর কে ধাওয়ান, যায়৷ এককালে 
বিস্তর কৃখাাঁত অর্জন কয়োছলেন, একেবাঝে 
মধামণি হয়ে তার সেক্রেটারিয়েটে ফিয়ে 
এসেছেন। মন্ত্রীদের তালক। তোর ধার 
সময় বারবার এদের ডাক পড়েছে ইন্দিরা 
গান্ধীর কামরায়। কে কত বিশ্বস্ত তার সক্ষা 
প্রমাণ এ দু্গনের কাছে সুয়ক্ষিত আছে। 

প্রথম খেপে যে মন্ত্রীরা শপথ গ্রহণ 
করলেন তার৷ সবাই হীন্দির। গাঙ্ধীয় প্রাত 
সন্দেহাভীত ভাবে অনুগত । তার চাই 
সংশয়হীন আনুগত)। কেন ন।৷ অতাঁতে 
অনেকেই পিঠে ছুরি বসিয়েছে । তাই যখন 
তাঁলিক। প্রকাশ হয় আর বহুগুণার নাম খু'জে 
পাওয়া যায় না তখন সবাই চমকে উঠলেও, 
যারা ইন্দিরা গান্ধীর কাছাকাছি ছিলেন তারা 
আম্চর্য হননি । আগের দন রানে বহুগুণাকে 
ডেকে হীন্দরা বলেন, 'পারটি সংগঠনের 
অবস্থা খুবই খারাপ ; আপনি ছাড়া পারটির 
কাজ আর কে করতে পারবে বলুন ?' শুনে 
বহুগুণ স্পষ্টই বুঝতে পারলেন যে একমার 
আত বিশ্বন্ত ছাড়। অনা কারও পক্ষে থম 
খেপে মন্ত্রী হওয়। সপ্তব নয়। 

বহুগুণ ছাড়। আর একজন কংগ্রেস-আই- 


এর নেতাও রেগে আছেন। তান হলেন 
ভগবত ঝা আজাদ । ইনি প্রায় দশ বছর 
আগে রাহমন্্রী ছিলেন। ১৪ জানুয়ার 


[ নিজের ভোট দিতে । গাঁড়টাতে কংগ্রেস- শৃক্রা। ও বুটা [সং গিয়ে হাজর। শ্রীমতী সকাল সকাল টেলিফোন পেয়ে রাষ্টীপাত 


ভবনে ছুটলেন ভগবত ঝা আজাদ। মনে 
আনন্দ। মান্ৃত্বের শপথ নেবেন। কিন্তু 
সেখানে পৌছে দেখলেন নিজের নাম রাশ্- 
মন্ত্রীর জায়গায় । আর নতুন লোক যেমন 
1ভ পি শাঠে, নরাসংহ রাও আয় শঞ্ষরানন্দ, 
এর সব কাবিনেট মন্ত্রীদের তালিকায়। 
ভগবত্ত ঝা আজাদ রেগে আগুন । সবাই 
এসে পৌছানোর আগেই সোজা বাড়মুখো 
গাঁড় দিলেন। 

এসব তো। পুরনো কথা। সাধারণ 
ভোটার জানেন নেত। বা মন্ত্রীর। জনসাধারণের 
জীবনের সুখ-দুঃখের কোনও তোয়ার।। করেন 
না। 


নিরাচনে জেতা এক জিনিস আর সুষ্ঠ 
যাজ। শাসন করা অন্য জিনিস। প্রথমটা 
হলেই যো'দ্বতীয়ট। আপনা আপান হবে এমন 
কথা নয়। 

ইন্দিয়া গাঙ্ধীর সামনে পাহাড়-প্রমাণ সব 


সমসা]। গত কয়েক বছরে [শল্পের উন্নতির 
হার একেবারে বন্ধ। গুচণ্ড খরা দেশের 
বিস্তীর্ণ অগ্চলকে দারদ্রের গহ্বরে আরো 
ঠেলে দিয়েছে । দিনে দিনে বেকারত্ব বেড়ে 
চলেছে। জিনিসপত্রের দাম আগুন ॥। ২০. 
শত।ংশ হারে মুদ্রক্ফীত বাড়ছে । রফতানি 
বাণজ। পতনের মুখে। প্রাানিং বলে কিছু 


নেই। 
অন]াদকে সাধায়ণ মানুষের প্রত্যাশা 


বেড়েছে । কলকারখানার শ্রামকরা৷ এতাদন 


চুপ করোছিলেন। বাড়তি মঞ্জুর বা ভাতার 
দাবি উঠছে। বিভিন্ন জাতি ও উপজাতিদের 
মধো বৈষমা কখনো, কখনো, সংঘর্ষে 
পারণত হচ্ছে । পুরো উত্তর-পূর্ব ভারত ন্থুড়ে 
অশান্ত এক পাঁরবেশ । সমস্যা অগুণাতি। 

কে'র়াখবে সরকারী কাজ বা গাফিলতির 
হিসেব নিকেশ 2 বিরোধীপক্ষেয় কী অবস্থা 
একবার দেখা যাক । কতটা কার্যকর হতে 
পারবে সেই বিরোধীপক্ষ যা নানান ছোট 
ছোট দলে বিভন্ত ? 

শত লোকসভায় কংগ্রেস-আই ১৫৪ জন 
সদস। নিয়ে এক ফলপ্রসূ বিয়োধীপক্ষ তোর 
করেোছিল। কমু এঝার অবস্থা অন) রকম । 
৫২৫টি আসনের মধো কংগ্রেস-আই পেয়েছে 
৩৫১টি । অন! সবাই মিলে ১৭৪টি । কিন্তু 
১৭৪-এর মধ ডি এম কে-র ১৬ জনকে ন। 
ধরাই ভাল; কেন না এদের কংগ্রেস-আই 
এর সঙ্গে নির্বাচনী আতাত ছিল। একই 
অবস্থা তিনজন নাশানাল কনফারেনস ও 
তিনজন মুসলীম লীগের সদসোয়। আরও 
চার-পাচজন সদস্য যার৷ উত্তর-পূর্ব ভারত 
থেকে এসেছেন তারাও ইন্দিরায় আনুগামী 
বাকি রইল বাম ফ্রনটের ৫৩, লোকদলেয় 
৪৯, জনতার ৩১ আর কংগ্রেস (আরস)-এর 
১৩। এছাড়। কয়েকজন নির্দলীয় আছেন। 
অর্থাং বিরোধী পক্ষের সাম্মালত শান্ত মাত 
১৩৮। 

জনতা আর লোকদল যে একতা রাখতে 
পারবে না তায় হীঙ্গত কয়েক সপ্তাহ আগে 
জনতা পারটির এক সভায় পাওয়৷ গেছে । 
চন্দ্রশেখর ও অটলবিহায়ী বাজপেয়ী ভাষণ 
দিচ্ছিলেন । একতার কথা আসতেই পারটির 
সমর্থকরা চিৎকার কয়ে চয়ণ সিংয়ের 
লোকদলের সঙ্গে কোনরকম সমঝোতা করা 
চলবে না এ কথ। জানিয়ে দেন। কগগ্রেস 
আই-এর বিজয়ের পেছনের মূল কারণ 
হিসাবে অনেকেই চরণ 1সংয়ের দলত্যাগফে 
খুব গুরুত্ব দেন। কগগ্রেস (আরস) ১৩ জন 
সদস। নিয়ে ফিই ঝ। [িবরোধিতা করবে 2 


বাঁক থাফে বাম ফ্রনট । নিয়ম অনুযায়ী 
লোকসভায় মোট সদস্যের দশ শতাংশ আসন 
থাকলে ও বিশেষ নির্বাচনী প্রোগ্রাম থাকলে 
গিবরোধা দল হিসাবে স্বীকাত পাওয়া যেতে 
পারে। বামফ্রনট এই নিয়ম অনুযায়ী 
একাই িঝোধী দল হতে পারে। এছাড়া 
লোকসভায় থাকবেনচরণ সিং, জগজীবন রাম, 
ওয়াই বি চযবন, অটলবিহায়ী বাজপেয়ী ও 
জর্জ ফানানডেজ । 

যাঁদও বামফ্রনটের শান্ত বেড়েছে গত 
লোকসভার তুলনায়, কিন্তু. 'আসলে পশ্চিমবঙ্গ, 
পুরা ও কেরালার বাইরে কোথাও খুব একটা 
হভাব পড়োন । শুধু বিহারে ও উত্তর প্রদেশে 


সি পি আই বথাক্রমে চারাট ও একটি আসন 
গেয়েছে । 

এই পারিপ্রেক্ষিতে দেখলে কেন্দ্রে একটি 
দৃঢ় সরকার যে বসবে তার রে।নও সন্দেহ 
নেই। বামফ্রনট বরাবরই বলে এসেছে 
রাজকে আরও ক্ষমত। দিতে হবে। জে॥ত 
বসু এই দাবিকে বারবার কেন্দ্রের কাছে 
উপস্থাপিত করেছেন ॥ জে[তবাবুর দাঁবকে, 
এ আই ডি এম কে, আকাণা দল, ডি এম কে 
এমন কি শেখ আবদৃল্লাও সমর্থন জ।নিয়োছল। 
ঠাক অবস্থা পালটে গেছে । এরা কেউই 
আর আছ বামফ্রনটের সঙ্গে গলা মেলাতে 
লোকসভায় নেই। হীন্দিরা গান্ধীর মত 
ক্ষমতাশালী প্রধানমন্ত্রীর কাছে শান্তশালী 
রাজ। সরকার গ্রাহ) হবে ক 2 

এছাড়। আরও একট। সপ্তাবনার কথা 
উঠেছে। কগগ্রেস-আই যেমন লোকসভায় 
আধপত। পেয়েছে রাজা সভায় তেমন অবস্থা 
নয় । কঝ্কাঞ্জ। সভাতেও একই অবস্থা আনার 
জন্য অ-কংগ্রেসী সরকার সারয়ে কংগ্েস- 


আইয়ের রাজ] সরকার গড়। দর়কায়। একমা 


পাশ্চমবঙ্গছই এমন একটি রাজ। যেখানে 
কংগ্রেস-আই মাত চায়টি আসন পেয়েছে । 
শান্তশ।লী কেন্দ্রের কাছে বামপন্ছী পশ্চিমবঙ্গ 
চোখের ঝালি। তাই যত তাড়াতাড়ি সন্ভব। 
বিধানসভার নির্বাচন কর দরকার । তার 
-জনা চাই বর্তমান বিধানসভ। ভেঙে দেওয়া। 
তা কি করে হয়? উপায় আছে। রাজ 
আবন্থার অবনাতির অজ্জুহ।তে কেন্দ্র বিধান্সত। 
ভেঙে দিতে পারে । ষ 

সব লিয়ে যে ছাব ফুটে ওঠে তা 
সকলের কাছে সৃখকর নয়। 

এবার ৩৫ কোটির |কছু বোৌশ ছিল 
ভোটারের সংখা) । তার মধো মাত আট 
কোটি ভেট পেয়েছে কংগ্রেস-আই | ১৫ 
কোটি ভোটার ভোটই দিতে যায়ান। তাই 
লোকসভায় ৩৫১ট আসনের মানে এই নয় 
যে দেশের সব লোক কংগ্রেস-আই-এর পক্ষে 
হয়ে গেছে। 

“আর একটা 'জানস লক্ষ) করার মত। 
আট কেটি ভোটের জেরে কংগ্রেস-আই 
পেয়েছে ৩৫১টি আসন আর জনত।, লোবাদল 
ও কংগ্রেস (আরস) মালতি ভাবে ভেট 
পেয়েছে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি, কিন্তু আসন 
পেয়েছে ৮৫টা। ছি পিএম ১৯৭৭-এর 
তুলনায় এবার প্রায় ৪০ লক্ষ ভেট বোশ 
পেয়েছে । 

নিরচনী খেলার এ এক মঙজ্গ|। তাই 
সংখ্যগরিষ্ঠত। পেলেও ক'গ্রেস+আইয়েম মাথা 
খারাপ করা ঠিক হবে না। বরং চেষ্টা কর! | 
উাচত ১হাওয়। যেন আবার উপ্টোমুখী হয়ে,ন। 
যায়। আধ 


পরিবতন ৪২ পি শর 


মনে আছে কি, ছোটবেলায় যখন দীঁতের যন্ত্রনা হ'ত 
তখন ঠাকুম| লবন্গের তেল লাগিয়ে কেমন তা সারিয়ে তুলতেন! ? 
আপনার দাতের ডাক্তার আজও তা ব্যবহার করেন! 


৯০ 
দাতের ক্ষয় 
নিবারণ করতে 
সাহায। করে । 


মুখের ভেতর 
তাঙ্জা রাখার দরুন 
নিঃস্থাসে দুর্গন্ধ 
হতে দেয় না। 


“কেবলমান্র কলকাতা ও হাওড়ায় পাওয়া যাচ্ছে |” 
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প্রপারলি ড্রেসড 


পি সি সরকার, জুনিয়র 
কলকাতা, ২১ মে ১৯৭২ 


আমার যে এত মূলা তা আম গত বছরগ 
বুঝতে গার[ন। 

অবশ্য না বোঝার কারণও আছে। 
কারণ তখনও আম ছিলাম ছাত্-এম এস সি 
পড়াছ, ফাইন॥ালে বাঁসান, আর শৃধু তা নয় 
তখনও আম জাপানে গিয়ে ম্যাঁজাকের 
কাগ্ডারী হইনি । যাঁদও এই আম আর সেই 
আমি একই বাস্ত-কু তবুও সেই গত 
বছরের আমার চেয়ে আজকের আমার 
আদরের পারমাণট। অনেক অনেকগুণ বোশ। 

মনে আছে, বছর দুই আগে, বাবার এক 
রোটারায়ান বন্ধুর বাড়তে যেতে হয়োছল। 
ঝাঁড়র ড্ইংরুমে বসে চা-ধিসকুট খেয়ে ফিরে 
এসেছিলাম । নিজেকে তাদের অশ্ুঃপুরে 
নিতেও পারনি ; প্রয়োজনও বোধ করিনি। 
কিন্তু গত সপ্তাহে সেই একই ভ্ুলোক আমায় 
দেখে বললেন_“এই, যে প্রদীপ, আসে না 
কেন বাড়িতে ১ সামনের শাঁনবার এসো 
দুপুরে সবাই মিলে ডাল-ভাত খাবো...” 

সাত্য কথা বলতে কি, এ 'ডাল-ভাত' 
খাবায় নিমন্ত্রণ আম বহু পেয়েছি এবং 
খেয়োছিও। কিন্তু সম্প্রাত এই 'ডাল-ভাতের' 
নিমন্ত্রণ ঝাপারটা কেমন যেন বিশেষ রঙের 
বলে মনে হচ্ছে। খারাপ ঝবহর আম 
কখনও কারুর বাড়তে আগেও পাইনি__ 
এখনও পাচ্ছি লা। বরাবরই আদরের সঙ্গে 
ডাল-ভাত খেখেছি। কিন্তু সম্প্রুত দেখছি 
আদরের পাঁরমাণ এবং প্রকাতিটা। কেমন 
যেন পালটে পালটে যাচ্ছে--একেই বোধহয় 
“জামাই আদর? বলে। 

কিন্তু আম তে। জামাই নই_ যে জামাই- 
আদর পাবো । ওঃ বুঝোছ_-আমি জামাই 
না হতে পার্‌- কিন্তু তার চেয়ে এমন কিছু 
কম আদররীয় নই। কারণ আম এম এস 
টস-তে ভালভাব পাশ করেছি বাবার 
আশীর্বাদে জপানে গিয়ে একটু সুনাম 
কুড়িয়োছ ; দু-পয়্সা উপার্জনও করাছ; 
বয়সে মোটেই বৃদ্ধ নই-এবং সবোপার 
এখনও বিয়ে-শাঁদি কারনি। 

এই কগদন আগে আমার ডাক পড়েছিল 
বিখ্যাত শিল্পপাঁত শ্রী মুখারাবাবুর বাঁড়াতে। 
মুখারাঁজবাবু এবং তার ছেলে প্রচণ্ড ব্স্ত 
লোক অফিসে ফেঁসে গেছেন। আসতে 
একটু দোর হবে--এবং আমি যেন কিছু মনে 
নাকার-সে কথ। টোলফোন করে লজ্জার 
সঙ্গে বলেছেন । আরও দু-তিনজনের নাক 
নিমন্ত্রণ আসবার কথা । বাড়ি অবশ্য ফাক। 
নয়_ মুখারাঁজবাবুর সী ভার্থাং 'মাসীমা' 
আছেন আর তাছাড়া আছেন মুখারভিবাবুর 
ছোট মেয়ে_নামট। কিছুতেই মনে থাকে না, 
ধর যাক রত! | 


এই রস্াকে আম আগে অনেকবার 
দেখোছি। ফতে। ছোট্র ছিল। দেখতে 
দেখতে বড়ো হয়ে গেছে। স্কুল-বাস থেকে 
নেমে বাসের বন্দর হাত নাড়তো। বাস 
চলে যাবার পর ব্যাগ দুলিয়ে বাড় ফিরতে ।। 
এই রঙ্কাই এখন [ব-এ সেকেনড ইয়ার-এর 
ছাত্রী। ইকনামকস নিয়ে পড়ছে। দুন্দরী_ 
হা খুবই পুন্দরী । এবং মাসীমা 
কথায় কথার বলেছিলেন-_ও নাঁরু দারুণ 
গানও গায়। সামনের টেবিলের ওপর ফ্রেমে 
একটা হাতে-আক। রবীন্দ্রনাথের ছবি 'ছিল। 
তার তলায় বড় ঝড় করে রড্র সইও ছিল। 
সেটা দেখে যে কেউই বলবেন_রক্ষ। ভাল 
ছবিও আকতে পারে। 

রাতের খাবার খেয়ে বাঁড় ফিরতে হবে । 
সুতরাং ঠাকুর-চাকরদের ইনসপ্রাকশন দিতে 
মাসীমাকে বার বার রান্নাঘরে যেতে হচ্ছিল। 
আমি একা ঘরে বসে জীবনানন্দের বই 
পড়ছিলাম_নিজ্জোক ব্যস্ত বাখবার জন্য । 


আগর এই বোঁরং হবার ঝাপারট। মাসীম। 


বুঝতে পেরে রত্বাকে খুব ধমকাল্েন। 
বললেন-__““দেখাছস ন৷ প্রদীপদা বোর হচ্ছেন 
তুই এসে একটু গল্প ফর না।” 

মায়ের খুব বাধ্য মেয়ে রক্ত । জিব কেটে 
ছুঙগ ঠিক করে আমার সামনের সোফায় এসে 
বসলো। জীবনানন্দের রূপসী বাংলা__নতুন 
চেহারায় আবিভূত হালেন চোখের সামনে । 

৮ ্ + 


বেশ কয়েকদিন গর আজ আবার এসোছি 
মুখারাঁজবাবুর বাড়তে । একদম উপায় ছিল 
না_কারণ ইতিমধ্যে আম য়ত্রায় গান শুনেছি, 
- প্রশংসা করে ফেলোছ--আর শুধু তা নয় 
বলে ফেলোছি রেকর্ড কোমপানি এই গল৷ 
শুনলে লাফিয়ে উঠবে । মাসীমার অনুরোধে 
ঠিক হয়েছে আজ রক্সাকে রেকর্ড কোমপানির 
এক কর্মকর্তার কাছে নিয়ে যেতে হবে। 
বাবা-ম। সঙ্গে থাকলে ওর টা/লেনট নাক ঠিক 
প্রকাশ পাবে না_সুতরাং আমাকেই নিয়ে 
যেতে হবে । 

কথামত ঠিক পাঁচটার সময় আমি 


এসেছি । দোঁখি রক্জ। তখনও রেডি হয়নি। 
একটা কাফতান পরে ড্রইং বুমে বসে গুনগুন 
করে গান গাইছে আর চুল আচড়াচ্ছে। 
আমাকে দেখেই গান বন্ধ করে চমকে উঠলো 
“আরে! প্রদীপদা, পাঁচটা বেঞ্জে গেছে 
নাকি 1?” 

ও খেয়ালই, করেনি__অঞ্জান্তেই ঘাঁড়র 
কাটা দুটে। গুটি গুটি এগিয়ে পাঁচট। ঝাঁজিয়ে 
দিয়েছে । “সার, একটু বসো _আমি এক্ষাণ 
শাঁড় পরে আসাছ।* 

“ওর গায়ের জামান্। কিন্তু মন্দ ছিল না। 
বেশ দামী আর জমক।লো৷ একটা কাফতান। 
বললাম--"এই পোশাকেই তো যাওয়া যায়, 
চমৎকার জামাটা । আর তাছাড়া ভদ্রলোফকে 
অপেক্ষা করানো ঠিক হবে না।” 

রত্ব। কথা বাড়ালো না, বললো--“এক 
মিনিট লাগবে_এট। পরে ওখানে যাওয়া যার 
নাকি; আম প্রপারাল ড্রেস করে আসাছ।” 

মানট পনের পর রক্ত সেজেগুজে এলো । 
চমকে উঠলাম আম। এই নাক ড্রেস! 
সর্ঝঙ্গ ঢেকে পর্দানশীন সেঙ্জে কাফতান পরে 
ও ঝাঁড়িতে বসোছল। আর এখন বাইরে 
যাবা সময় সেই আবরু কোথায় গেল ? 
হাত কাটা, পেট ফাট। সর্ব্র-কাটা স্বপ্পতম 
কার্পাসের তৈরি এ রাউজকে তো অস্তবাসই 
বলা ঠিক হবে। আর তার ওপর ফিনাঁফনে 
পাতল। শাড়ি_-আছে অথচ নেই যায় 
আন্তত্ব। এই নাক প্রপারলি ড্রেসড ? 

বেশ কয়েকদিন আগে বন্ধুদের সঙ্গে 
[পিকাঁনকে গিয়োছলাম 1 সে কথাট। মনে 
পড়লো । নিউ মার্কেটে গাড়ি দাড় করিয়েছি 
কয়েকটা মুরগী কিনকে। বলে । এসব ব্যাপারে 
ভাল-খারাপ বোঝ।র কোনও অভিজ্ঞতাই 
আমার নেই। সেজন্য দৌকানদারকেই 
বলোছলাম__বেছে বুছে ওজন করে দিতে। 
লোকট। বেশ ভাল ছিল- কেনবার পর 
বললো, "দাঁড়ান বাবু, ড্রেস করে 'দাচ্ছি।” 

মুরগী আবার কি রকম করে ড্রেস করধে 
তা বুঝে উঠাছলাম না। কারণ আগেই 
বলেছি_এসব ঝাপারে আমার কোনও 
আঁভজ্ঞতাই নেই। একটু পরে পালক ছাড়া, 
গোলাপী রঙের_বাঁভৎস রকমের উলঙ্গ 
কয়েকট। মাংসাঁপও পাঁলাথনের ঠোঙায় 
মুড়িয়ে আমায় হাতে দিয়ে বললো__“নিন 
সার, প্রপারাল ড্রেপড 1” ৯ 


৪১১ উই 
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১৯৬৪ সালে বহু ঘটা করে যখন ভারভীল্ 
খাদ) করপোরেশন তোর ফর। হয়েছিল তখন 
কে ডেবোছিল খাদ নিয়ে বেসরকারী পু্ীজ- 
পাতদের মজুতদার ও মুনাফাবাঁজ রুখতে 
গিয়ে এমন একটি সরকারা প্রাতষ্ঠানের জন্ম 
হবে যেখানে গুলবে দেশের গরাঁব মানুষের 
কোটি কোটি টাক নিয়ে ছালামান খেল। ? 
কে ভেবোছল এক মনোপাঁল ভাঙতে গিয়ে 
আর এক জব্বর মনোপাঁলির সৃষ্টি হবে? 
কোটি কোটি টাকার খাদাশস) লোপাট হয়ে 
যাবে, না৷ হয় গুদামে পঢবে 2 ফোটি কোটি 
টাকা সরকারা ভরতুকি দেওয়ার পয় এফ সি 
আই রেশনে যে চাল জনসাধারণের মুখে, তুলে 
দেয় ত। হয় পচ। নয়তে। অখাদা। অথচ 
ভিয়েতনামে খয়য়াতি ও বাংলাদেশে লোন 
যাবদ যে চাল গাঠানে। হয়েছে ত। ভারত-" 
বাসীর। যে চাল খায় তার তুলনায় অনেক 
উৎকৃষ্ট ধরনের । এ দেশে রেশনে চালের 
নামে যে বন্তু দেওয়। হয় ত। আত বড় গরাঁব 
দেশও ভিক্ষা [হসাবেও নিতে রাজ হবে 
কি না সন্দেহ । 

১৯৬৪ সালে লোকসভার এফ সি আই 
বিল আনা হয়। তৎকালীন খাদ/ন্্রী 
বলেছিলেন_-এফ সি আই হবে পুরোপুরি 
একটি ঝাগাঁজাক শ্রার্ষ্ঠান। সে সরাসার 
বাজায় থেকে ধান চাল িনবে। এর ফলে 
পাইকার বা ফাঁড়য়াদের শোষণ বন্ধ হবে 
চাষীরা ন্যায্য মূল্য পাবে । দেশব|।পণ গড়ে 
উঠবে বাফার স্টক বা আপতকালীন মজুত । 

এফ সি আই সে গ্রতিশ্রাত কতখানি 
পালন করতে পেরেছে ? 

১৯৬৯-৭০ লাল থেকে ১৯৭৭-৭৮ সাল 
পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার এফ সি আইকে ২০৪৪ 
কোটি ভরতৃক দিয়েছে । এই বিপুল গাঁরমাণ 
টাকা এসেছে সাধারণ মানুষের পকেট থেকেই । 
একদিকে এই ভাবে সরকারী টাকা আসছে। 
অনাদকে এফ, সি আইতে গোরী সেনের 
টাকায় শ্রাদ্ধ হচ্ছে। কয়েকটি উদাহরণ 
দিলেই বোঝা ঝাবে। 

১৯৭৭ সালের ৭ ফেবরুয়ার এফ সি 
ভা।ই এর চেয়ারমান আর এন চোপর। ফুড 
করপোরেশনের জনৈক পদস্থ অফিসারকে 
লেখা একটি গোপন চিঠিতে (ডি গ নং পিএস/ 
1স এইচ/এফ সি আই/টি এস এল ৭৭) 
শ্বীকার করেন যে দশ বছরে (১৯৬৭-১৯৭৭ ) 
এফ ?স আই এর তাপচয়েক্স মোট পাঁর়গাণ 
দাঁড়িয়েছে ২৭ লক্ষ টন খাদ!শস্)॥ যার বাজার 
দাম ১৩০ কোটি টাকার উপর। এইসব 


ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ 


ট্রানড়িট লস 
উত্তরাঞ্চল_. ১২:৩১ 
দক্ষিণাঞ্চল. ১৫২৭ 


পশ্চিমঞ্চল_ ১৮৮১ 
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অপচয় হয়েছে গুদাম থেকে, ও পাঁরবহণের 
সময়। 
চোপকা সাহেব এফ [সি আইকে নির্দেশ 
দেন স্টোরেজ লসের পারমাণ একেবারে খা 
থেকে 'রাইট অফ' করে দিতে। অর্থাৎ য। 
গিয়েছে াক। 
মজা হল-বিাভন্ন গুপাগ থেকে কোটি 
কোটি টাকার ষে খাদাশস। হয় পাচার হয়ে 
গিয়েছে ন। হয় পচে গিয়েছে সেগুলে। সম্পর্কে 
আর কোন তদন্তই হয়ান। চোপর। সাহেব তার 
ওই চিঠিতে লিখছেন হাজার হাজার কেস জমে 
ভুপাকার হয়ে আছে। প্রয়োজনীয় খবরা- 
খবরের অভাবে এসব কেস নিয়ে আর ঘশটা- 
ঘখটি-হঞনি । কখনও কুঁড়োমির জনা, কখনও 
দেখাশোনার অভাবের জনা, কখনও ঝ। ক্ষয়- 
গতি চাপা দেবার জনা, এসব কেস নিয়ে 
কেউ নাড়াগাড়। করেনি।' চোপর। সাহেব 
তাই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তদস্তের নির্দেশ 
দেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যত তাড়াতাঁড় 
সগ্তব এসব কেস 'রাইট অফ" করতে ঝলেন ? 
গুদামঞ্জাত অবস্থায় এবং যাতায়াতের পথে 
এফ 1স আই এর খাদ)শসা অপচয়ের মোট 
পরিমাণ গত বছর পথশ্ত দড়িয়োছুল ৬০০ 
কোটি টাকায়। এর মধো ৩৯০ কোটি টাকা 
আগেই 'রাইট অফ করে দেওয়। হয়োছল। 
চোপরা সাহেব ঝাঁক ২১০ কোটি টাকা মকুব 
করে হাত ধুয়ে ফেলার জন্য নির্দেশ দিয়ে- 
ছিলেন। তার নির্দেশ মতই এখন কাজ 
এচলছে। 


ঃ কোটি টাকার হিসাব 


স্টোরেজ লস 
১২২৩ 


গোরী সেনের টাকা 


এফ 1স আই এর টাকা সম্পর্কে এজেনট 
ও মিলারদের ধারণ। ওট। স্রেফ গোরা সেনের 
টাকা সুতরাং কোন 'হিপাক না দলেও 
চলে । ১৯৬৭-৬৮ থেকে ৯৯৭৪-৭৫ সালের 
মধো এফ [স আই মিল এপ্সেনট ও কো- 
অপারো্ভকে প্রচুর পারমাণ খাদাশসা সংগ্রহ 
ও চাল তোরির ভার 'দিয়োছিল কিন্তু তার 
জন। কোন [সকউারটি নেয়ানি। এজেনটর। 
ছাধীদের কাছে ধান চ)ল কেনার জনা এফ 
সি আই এর কাছ থেকে মোটা টাক। আগ্রম 
নিয়োছিল। কথা ছিল ধান চাল সংগ্রহ হয়ে 
গেলে কমিশন কেটে রেখে কেনা খাদ।শস। 
তার। এফ সি আই এর গুদাগে তুলে দেবে। 
মিলগুলির সঙ্গে চুন্ত হয় তারা ধান |নয়ে চাল 
করে দেবে। এর জনা এফ ?স আই তাদের 
মুর দেবে । কিন্তু কার্ধগেত্রে দেখা গেল 


বহু এজেনট আগ্রম পাঝ। নিয়ে আর ধান দল 


না। গিলে যে ধান পেল ত। :আর চাল হয়ে 
ফিরে এলো না । আট চেপে ধরতে পারে 
এই আশংকায় এফ দি আই" ওই সব তাসাধু 
এজেনট ও মিলারদের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে 
দিল। কিন্তু কিসু! হলনা। কারণ এসব 
ঝাপারে আগে থেকে কোন লাখত চুন্তই 
হয়নি। প্রমাণের অঙ্ঞাবে মামলা ফেঁসে 
গেল। আসলে সব জেনে শুনেই কিছু 
আফসার অসাধু এঞ্জেনট ও মিলারদের হাতে 
কেট কোটি টাকার ধান চাল তুলে দিয়েছিল। 
এই ভাবে মাত চারটি রাজে। এয সি আই 
এর কত টাক্া'মার গেছে তার একট। [হিসাব 
তুলে দিলাম যা পড়ে যে কোন লোকই চমকে 
উঠবেন। 
পশ্চিমবঙ্গে বিডিন্ন 


মিল এ সমবায় ২ লোটি ৪০ লক্ষ 
সামাতর কাছে টাক। 
পাওনা 


আসামের মল সাঁমতি 


ও গুদাম এজেনটদের ৯ কোটি ৪৩ 
কাছে গাওনা লক্ষ টাক৷ 
গড়ায় পাওন। ৯৮ লক্ষ টাকা 
বিহারের পাওন। ৩৬ লক্ষ টাকা 


মোট ৫ কোট ১৭ লক্ষ টাকা 
না, এজেনটদের কাছ থেকে সাঁকারাটি 
ডিপোজিট এফ দি আই একেবারেই নেয়ান 
একথা বললে ভুল হবে। কোন কোন ক্ষেত্র 
নিয়েছে । যেমন আসামে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ 
টাকার মাল দিয়ে ডপোক্জিট রেখেছে ৮ লক্ষ 
৭২ হাজার টাকা ৷ গাঁড়শায় ৯৮ লক্ষ টাকার 
মলের বদলে জামানত রেখেছে ৩ লক্ষ টাকা । 
উদার বটে এফ সি আই! 


এহ বাহ্য 


মিল মালিক ও বেসরকারী পুশীজপাঁতিদের 
প্রাত এফ সি আই এর 'উদারতার" অনেক 
শুমাণ আছে। এমন বহু তথ্য আছে যার 


1৮ 


দ্বার প্রমাণ হবে এফ স আই এর টাকায় কি 
ভাবে লাল হয়ে উঠছে 'বাভন্ন প্রতিষ্ঠান । 
কতগুলি উদাহরণ £ 

এক £ ৯৯৭৪-৭৫ সালে এফ সি আই 
এর মজ£ফরপুরের জেলা ম্যানেজার বিহারের 
১৪টি চিনি ঝলকে লেভির চাঁন কেনার জনা 
৭৪ লক্ষ ৭ হাজার টাক৷ আগ্রম দিয়োছলেন। 
সব রকম আর্থক নিয়ম লংঘন ফরে ওই টাক। 
দেওয়। হয়োছল। ও টাকা আয় আদায় 
হয়নি। আঁডট বার বার আপান্ত 'তুলেছে 
কিন্তু কে শোনে সে 'কথ।। 

দুই £ ১৯৭০-৭১ থেকে ১৯৭২-৭৩ 
সালের মধো বিহারে সরকায় এফ সি আই এর 
পাশ্চমবঙ্গ আফসের কাছ থেকে এক কোট 
টাকার ভুট্রা কেনে। বিহার কো-অপারেটিভ 
সোসাইটি 1ছল পারচোজং এজেনট। এই 
টাকাটা এফ ?ীস আইকে নগদে 'মাটয়ে দেবার 
কথা ছিল। চুন্ত হয়েছিল ওই সমবায় 
সাঁমৃতি এক কোটি ট্রাকার ড্রাফট ব্যাংকের 
মাধ/মে জম। দেবে । কিন্তু দেখা গেল সাঁমত 
৩৬ লক্ষ টাকা জম৷ দেয়ন। এক কোট 
টাকার মাল আগেই ডোলভাম়ি হয়ে গিয়েছে । 
এই ৩৬ লক্ষ টাকা কে মাঝপথ থেকে মেরে 
দিল তা জানবার জনা ?স বি আই তদন্ত হয়। 
ন্তু প্রয়োজনীয় কাগজগত পাওয়া যায়ান 
বলে সব আইও বোশদূর এগুতে পারোন। 

তিন £ ঠিকাদারদের গর্গ এফ সি আই। 
এফ [সি আই এর কাজ থেকে কম কাজ করে 
বোশ টাকা আদায় করা৷ আজ এক দ্বাভাবুক 
ঘটনা, এ নিয়ে আট িরপোরটে বহু কেলেং- 
ফারর কথা প্রাত বছর ফাস হয়ে থাকে। 
এই সব আঁভট্ অবশ্য আভান্তরীণ অডিট 
পাবলিক জানতে পারেন মা। গৌহাটি 
আফসের এমন এক গোপনীয় আভ্যস্তরীণ 
আটের সর্বশেষ রিপোরট (আঁডট সেল 
১৮২৭ / ৭৮/১২ মারচ /১৯৭৯) থেকে 
কয়েকটি উদারহণ দেওয়া যাক । 

আসাগে ১৪টি ঠিকাদঠর প্রাতষ্ঠানের 
কাজ ছল এফ সি আই এর মাল লোঁডং 
আনলোডিং করা । এতে দেখ যাচ্ছে এফ 
দিস আই-এর যে নির্ধারত রেট তা থেকে 
ওদের ৮৯,১৪৪ টাক। ৩১ পয়স।৷ বোশি দেওয়া 
হয়েছে। 

গত বছরের আঁডটে (ভাতউগার নং ১৩৯/ 
২-৫-৭৭ ও ভাউচার নং ১২৮১/২৮-১১-৭৭) 
দেখা গেছে দুজন ঠিকাদারকে মাল পাঁরবহণের 
জন) ৯৩ হাজার ২২২ টাকা ১৭ পয়স৷ বোঁশ 
দেওয়া হয়ে গিয়েছে । আডিট ঠিকাদায়দের 
কাছ থেকে ওই টাক! ফেরৎ চাইবার নির্দেশ 
দিয়েছেন । এই দুই হঠিকাদারই হিসাবের 
কাল্মচপি করে বোঁশ রেট দেখিয়ে বোশ টাকা 
আদায় করে নিয়েছে। 

ঠিকাদাররা এফ সি আই থেকে দরকার 
মত আগ্রম পায় কিন্তু যখন বিল আদায় 
করে তখন ওই আগ্রম টাকা কাটা যায় না। 


আসামের দুজন ঠিকাদার পি কে আগয়ওয়াল ও 
রামানন্দ সং যথারমে ২৫ হাজার ও ২ হাজার 
২৩০ টাক৷ আগ্রম নিয়েছিলেন । কিন্তু বিল 
মেটানোর পর ওদের দুজনের ফাণ্েই ১৭,২৩০ 
টাক। আগ্রম নেওয়া টাক। থেকেই গেল, কারণ 
ওরা যে জাগ্রম নিয়েছিলেন যেসব 'কাগজপন্র 
নাক আঁফস থেকে উধাও । আবার আর 
একটি কেসে, ঠিকাদার প কে আগরওয়ালাকে 
৩২ হাজায় টাকা ও কে পি মজুমদায়কে ৩২ 
হাজার টাকা আগ্রম দেওয়া হয়োছিল। 
আগরওয়ালার কাছে ১৯৭৭ সাল থেকে আগ্রম 
দেওয়া পড়ে আছে.। মজুমদারের কাছে পড়ে 
আছে ৬ হাজার টাকা । নিয়ম হল শতকরা 
৫০ ভাগের বেশি আগ্রম দেওয়া যায় না এবং 
এক বছরের বোশ আগ্রম টাকা ফেলে রাখা 
যায়ন। কিন্তু ঠিকাদারদের প্রাত দরদবশত 
এফ সি আই ৭০ থেকে ৯০ ভাগ টাক। আঁগ্রম 
দিচ্ছে ও বছরের পর বছর সে টাকা নিয়ে 
উচ্চবাচ্য করছে না। 


দরিয়ামে ডাল 


বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় এফ সি আই 
ভারত সরকার মারফৎ বাংলাদেশকে ২৫.কোটি 


২ পণা 
খাদযশসা 


১৯৭৫-৭৬ 


দানকরা দ্রব্য 
সার 


মোট-৯৯২,৩৬,৪১৩'৫৫ টাকা 


টাকারও বোশ খাদ/শস্য পাঠিয়ে দেয়। ওই 
টাকার মধ্যে ২১ কোট টাকা আদায় হয়েছে। 
কিন্তু ৪ কোট ১৪ লক্ষ টাকার আজও কোন 
হাঁদশ নেই । কারণ ওই পারম'ণ খাদ/শসোর 
*কনসাইীন রাঁসপট” অফিসে খু'জে পাওয়া 
যাচ্ছেন । এফ দি আই-এর গুদাম থেকে 
২৬ কোট টাকার মাল গিয়েছে । বিস্তৃ৪ 
কোটি ১৪ লক্ষ টাকার মালযে-কে গ্রহণ 
করেছে তার ঠিকান। পাওয়। যাচ্ছেন । এখন 
ধরে নেওয়া হচ্ছে এই মাল বাংলাদেশে আদৌ 
যায়ান, কিছু প্রভাবশালী ব]ান্তর সহযোগিতায় 
মাঝপথ থেকেই লোপাট হয়ে গিয়েছে । 

এফ +স আই এর মাল জাহাজ ও ওয়াগন 
থেকেও উধাও হয়ে বাচ্ছে মাঁজকের মত। 
যত মাল এফ দি আই জাহাঞ্জে চাপালেন 
খালাশ করতে গিয়ে দেখ। গেল ২ কোটি 
টাকার মত মাল শরট ॥ এফ ছি আই জাহাজ 


এফ সি আই কর্মী-সংখা 


(সারা ভারত ) 
তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী ৪৭,৭৩৫ 
দ্বিতীয় শ্রেণী ২,০৪৬ 
প্রথন শ্রেণী ৭৪৯ 
মোট &০১৫২২ 


€্থত্র £ বাধিক রিপোৌরট ১৯৭২-৭৩ ) 


টাক।--৫৪২,৯০৮'০৫ 
৩৭,০১.৬৩১'২৭ 
২২,১৪,২০১১২ 

টাকা _৬৪,৪৮৭৪০*৪৪ 


কোমপানি ও এজেনটদের কাছে ক্ষাতপ্রণ 
দাঁব করল । বাস, ওই পর্যন্তই । 

এইভাবে খাদাবাবদ এফ দি আই-এর 
ক্ষাতপ্রণ দাবির পারমাণ দাড়িয়েছে ৯২ লক্ষ 


৩৯ হাজার ট।কায়। 
সার বাবদ ক্ষতিপ্রণ দাবি ১ কোটি ৯ 


হাজার টাকা । কলকাত। বন্দরের কাছে এফ 
দি আই এর ক্ষতিপূরণ পাওন৷ ১৭ লক্ষ ৩৩ 
হাজার ১৫ টাকা ৬০ গয়সা। এ টাকা 


এখনও অনাদায়ী। না 
এফ [সস আই যেন টাকার থলি নিয়ে বসে 


আছে হারলুটের মত বিতরণের জন)। 
কলকাতা বন্দরকেই এফ সি আই ১৯৭৫ 
থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে এক কোটি টাক। 
গুনগার (ডেম।রেজ ) দিয়েছে। 

ফেন এই গুনগার? না৷ “অপদার্থত। ও 
অকর্মণাতারজন্য এফ ীস আই বন্দরের গুদাম 
থেকে নর্ধারত সময়ের ভেতর মল খালাশ 
করতে পারেনি। অনেক সময় পঃরধহণ 
ঠিকাদারদের গাঁফলাততেই এট। হয়েছে। 
কিন্তু দায়ভাগ বহন করেছে এফ সি আই। 
কী পাঁরমাণ ডেমারেজ তাদের গুনতে হয়ছে 
একবার দেখুন ' 


১৯৭৬-৭৭ 
টাকা__৩,১৬,০৯৫৫৭ 

৯১২,৩০,৮৩০'৩০ 
১২,৩০,৭৪৭"২৪ 
টাকা-_-২৭৭৭,৬৭৩"১৯ 


শুধু জাহাজ কেন রেলকেও কি এফ সি 
আই ডেমারেজ বাবদ কম টাকা পাইয়ে 
দিয়েছে? ১৯৭৪-৭৫ থেকে ১৯৭৭-৭৮ 
পর্যন্ত পূর্ব রেলকে দিয়েছে ৩১ কোটি টাকার 
ডেমারেজ। কারণ ওয়াগন থেকে তারা মাল 
খালাশ করতে পারেনান। অন্যাদকে রেলের 
কাছ থেকে এফ দি আই যে ১৮ কোটি টাকা 
ক্রেম করোছল সে টাক আদায় করতে 
পারোন। ওই টাকাট। ফোথও আনডার 
লোডিং বাবদ, কোথাও বা রেল ভাড়া দুবার 
কেটে নেওয়। বাবদ কোথাও বা নিয়ম বিরুদ্ধ 
ভাবে রেল বোঁশ ভাড়া নিয়েছে বলে । 


এমনকি সরকারও 


এফ সি আই এর টাকা শোধ ন। করলেও 
চলে এমন ধারণ সবন্ত। এমনাক বাভন্ন 
রাজা সরকারও এফ সি আই এর পাওয়া 
টাকা শোধ করে না । শুধু পূরবাঞচলেই বাভন্ন 
রাজের সরকারের কাছে এফ সি আই এর 
৬৫ কোটি ৩৮ লক্ষ টাক বকেয়। পড়ে আছে। 


বিহার সরকায়_. ২৩৭৮ কেটি টাকা 
গাঁড়শান ৮২৬ ” 
পশ্চিমবঙ্গ _ ৭২৫, 
আসাম-__ ০9৬৪, 


(১৯৭৮ পর্যস্ত হিসাব ) মোট ৩১:৯৩ কোটি 


? 


রর 


বিভিন্ন রাজা সরকায়ের কাছে পাওয়া 
৬৫ কোটির মধ ২১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা 
পড়ে আছে ১৯৬৯-৭০ সাল থেকে বিহার 
সরকারের কাছেই ॥ 

১৯৭৪-৭৫ সালে বাভন্ন রাজ) সরকারকে 
এফ সি আই ধারে মাল দেয়। মাল 
ডোলভারর পর বিল পেশ করায় কথা৷ 
এফ সি আই কর্তৃপক্ষ জেলা আফিসগুলিকে 
[লিখল তাড়াতাঁড় বিল বানিয়ে পাঠিয়ে দাও । 
কিন্তু আকাউনট আঁফসারদের বছর হয় 
আঠারো মাসে। এছাড়। ঠিকাদার ও 
এজেনটদের অশুভ লাব এইসব আকাউনটস 
আঁফসে অতান্ত সক 'দাঁচ্ছ 1দচ্ছি করে 
তার বিল দিতে দে'র করতে লাগলেন। এর 
ফলে ১৯৭৪-৭৫ সালে এক কেটি দশ লক্ষ 
টাকার মত শুধু সুদই নষ্ট করলেন এফ 1স 
আই। 


আরও কাহিনী 


১৯৭৫ সালে মোঁদনীপুরে এফ সি আই. 
এর খাদা গুদামে রহস্ঞ্জনক ভাবে আগুন 
লাগে। ৩ লক্ষ ৫১ হাজার টাকার খাদাশসা 
পুড়ে যায়। ভাবতে পারেন ওই আগ্রকাণড 
সম্পর্কে আজও কোন তদন্ত হয়ান! 

এফ সি আই যাতে হাত দিচ্ছে তাতেই 
টাকার শ্রাদ্ধ হচ্ছে। ৯৫ লক্ষ টাকা খরচ 
করে এফ ?স আই বহরমপুর ও খুরদা রোডে 
দুটে। ওয়োন্রস বানাল। ১৯৭৫ সালে খুরদা 
ঝ্োডেয়” ওয়োব্রললের ফাজ 'শেষ হয়। খবর 
গত বছর পর্যন্ত ওই ওয়েব্রিজ চালু হতে 
পারেনি কারণ যে যন্ত্রপাতি ওতে লাগানো। 
হয়েছে ত। নিকৃষ্ট ধরনের । ভা দিয়ে কাজ 


হয়না । ১৯৭৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি 
বহরমপুরের ওয়েরিজাঁটর কাজ শেষ হয়। 
ওখানেও দেখা যায় ওজন যন্ত্রটি ভুটিপর্ণ। 
ফলে ওয়েব্রি্জ কোন কাজে আসেন । 


একেতো৷ তুঃটপূর্ণ যন্ত্রপাতি, ভার উপর ৯২ 
হাজার টাকার যন্ত্রপাতি চাল হয়ে বায়। 

আর একি উদাহরণ £ এফ সি আই 
ধান ভানার জন্য ৯ট রাইস চিল তোর 
করল। এগুল বসল দুর্গাপুর, বীকুড়া, 
বুন্দপূর, চম্পািয়া, হীরাকৃ্দ, দুংগারপালি, 
হোজাহ্‌, উত্তর লাখমপূর ও মাঁণপুরে । 

আধুনিকতম িল__তাই কোটি কোটি 
টাকার যন্ত্রপাতি কেনা হল। প্রতেক মিলের 
ক্ষমতা ঘণ্টায় ৩ মেঃ টন ধান ভানা। ৯টি 
মিল ঘণ্টা ৬৪৮ মেঃ টন করে ধান ভানবে 
এট।ই ছিল গুত্য/শা ৷ কিন্তু মেশিন চালাতে 
1গয়ে দেখা গেল সব রদ্দি মাল। ২৪ ঘন্টা 
যেখানে ল চলার কথ৷ সেথানে কোন ছিলই 
দিনে ৪ ঘণ্টার বৌশ.চলছে ল।॥ ধান: ভানার 
খরচ সর্ধ্র কোঁজ প্রা ৫০ পয়সা । কিন্তু 
এফ [সি আই এর মিসে তার খরচ ৬ থেকে 
১২ টাকা। 


ওয়াগন ফিরে এসো 


ওয়াগনর যাঁদ মানুষ হতে তাহলে এফ 
সিআই হয়ত তাদের শত 'শত হারানো 
ওয়াগন সম্পর্কেণফরে এসো+ ঝলে বিজ্ঞ/গন 
দিতে পারত । এফ ?স আই এর ওয়গনে 
মাল শরাত হয়, কিন্ত প্রাপকের কাছে 1গয়ে 
পৌহুয় না_এখন বহু ঘটনার উদাহরণ 
আছে। এইভাবে বছরে ৪ কেটি টাকার 
খাদ বোঝাই ওয়াগন উধাও হয়ে যায়। শুধু 
৯৯৭৫-৭৬ ও ৯৯৭৬-এ৭ জালের [নখেজ 
এফ দি আই ওয়াগনের এবং ওইসব ওয়াগনে 
ফত টাকার মাল ছিল তার হিসাব দিচ্ছি লরে। 

অবশ ওয়াগন বোঝাই খাদ।শস) সচল। 
তাদের চাকা আছে। তারা খুশিমত গন্তবাস্থল 
বেছে নিতে পারে। কিন্তু অচল অনড় ভার 
ইসগাতও এফ সি আই জোনাল আঁফসের 
গুদাম থেকে উধাও হয়। ৩ লক্ষ ৮৩ হাজার 


গোহাটি_ 
জোড়হাট-_ 
উত্তর লাখমপুর_ 


টাকা ১,৬৩,৭৭.৯৪৮"৬ 
৯,১৯,০৯১৪৩৩০৬ 
৪২.৪৮৯৪০ 
২৩,৭২,৭৫২ ৫৩ 


৯,৩৩১৭২,৩৯৮, 
৩৭,৭৩১'৩২. 
৫৯,২৩৯ 9০0 
৬৭,৪২০-০০. 

২৫:০৪ ৬৩৪০০ 


&৩৯ টাকা ৪৫ গয়স। দ|মের ইসপাতও এই 
ভাবে অদৃণা হয়েছে। পরপর [তিনবছর 
খাতায় কলমে দেখালে। হয়োছিল এই ইনগাত 
গুদামে রয়েছে । তাথঠ তার আগেই গুদাগ 
সাবাড় হয়ে গিয়োছিল। 

এফ সি আই. এর পূর্বাঞ্চল 

এবার এফ সি আই এর পূর্বাচল অফিসে 
কী ধরনের ঘটন। ঘটে থাকে একটু দেখা য'ক। 
দেখা যাচ্ছে যে এফ সস আই ভাড়া নত্তে 
খুবই পছন্দ করে। ওরা ভাড় বাঁড়তে থাকে, 
মোট। টাক। গুদাম ভাড়া দেয়। নিজপ্ব কিছু 
তোরতে ওদের আস্থ। কম। 

কলকাতায় ১০ মিলটন স্্রীটে এফ 1স 
আই এর আঁফস | ওই আঁফসে ধরে না বলে 
কলকাতায় আরও কয়েকটা আঁফস তছে। 
সব মালয়ে ওর। মাসে এক লাখ টাক৷ বাঁড 
ভাড়া দেয়। কয়েক বছর আগে ডালহেটীল 
স্কয়ারে এক বাড়র মলক এফ সি অইকে 
বললেন আমাদের আফসাট কিনে নিন ন' লাখ 
টাক৷ দিয়ে। ওখানে আপনাদের নিজদ্ব ঝাড়ি 
করুন। আর ৫৫ লাখ টাকা দলেই তখন 
এফ সি আই এর নিজস্ব বিরাট আফস বাড়ি 
হয়ে যেত। এই টাক। সাত বছরের ঝাঁড় 
ভাড়ায় সমান। ফলে এফ সি আই এখনও 
ভাড়া গৃনহে । তেমান [নজদ্ব গুদামের ॥ বদলে 
মাখরাইলে মাসে এক লাখ টাকা গুদাম 
ভাড়া নিয়েছে এফ সিআই। এই ডাড়। 
নেওয়ার আগে টেকনিক॥ল 
নেয়ান_গুদামটা চলবে কন। তা দেখ; হি 
ফলে ওই গুদামে বৃয্টর জলে দঃ লক্ষ দশ 
হাজার উ/কার খাদ।শস। নষ্ট ॥ আঙ্গুনে 
পুডে নষ্ট হয়েছে এক লক্ষ দণ হাজার টার 
খাদ।শস) | 

হাওড়ার বেঙ্গল ছুট মিলের আর একাঁটি 
গুদাম ভাড়া নিয়েছে এফ ীস আই । ভাড়া 
ম/সে ৬০ হাজার টাক । এই গুদামের অনস্থ। 
এত খারপ যে এখানে ১৯৭৬-৭৭ স:লের 
বৃষ্টতে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকার খাদ।শগা 
নষ্ট হয়েছছ। 

বেহালায় শেডও ভাড়। নিয়েছেন এফ 1স 
আই। ভাড়া গুনে ছিল ২লক্ষ টাক।। 
আঁডটে' আগান্ত হওয়ায় অবশেষে ছেড়ে 
দিয়েছে । ওই শেডের অবস্থা ছিল আরগ 
ভয়াবহ । 

হারের ছাপরাতে একটি ছোটু শেড 


ভাড়া নিয়োছল এফ সি আই। মাসে ৩৫০ 
টাক। ভাড়া। বিস্তু এ পর্যন্ত দশ হাজার 
টাক ভাড়া, গুনে দিলেও একাঁদনও শেড 
বাবহার কর। হয়নি । বিহারে এমন আরও 
চারটে গুদমের জনা ১০ লক্ষ টাকার উপর 
ভাড়া গুনও এফ [সি আই সেগুলি ব্যবহার 
করোন। 

১৯৭০ সালে কলকাতার জগন্নাণ ঘাটেও 
একটি গুদান এফ সি আই ভাড়া নেয়। এ 
পর্ষস্ত সাড়ে দশ লক্ষ ট।/ক। ভাড়া গোনা 
হয়েছে। কিন্তু গুদামটি বাবহ।রের এত 
অযেগা যে ওটি খা্‌লই ফেলে রেখে দেওয়। 
হয়েছে। 

স্যাক রেস 

বস্তার দৌঁড়ে বস্তাগুলর মধে৷ আগে 
বাড়ার প্রতিফোগত। হয়ে থাকে । এফ সি 
আই-এর খাদা বোঝাই বস্তাগলকে ওই 
প্রাতযোগিতায় দিলে তারা [নিশ্চয়ই পুরস্কার 
পেত। মাল খালাশের পর এই সব বস্তারা 
অদৃশ্য হয়ে যায়। এইডাবে 'স্টিভেডরদের 
কাজ থেকে এফ সি আই-এর ২৫ লক্ষ বস্তা 
প্রতি বছর অদৃশ/ হচ্ছে। আর সেগুলো 
এফ দি আই ফিরে পায় না। ওই বস্তার দাম 
হবে ১ কোটি টাক।। 

অপচয় চলছে. চলবে 


এফ ছি আই যা শুরু করে হাজার 
সমালোচনা হলেও তা থেকে বিরত হয় না। 
জন্ম থেকে যে কোটি কোটি টাকার অপচয় 
এফ সি আইতে হয়ে আসছে ত৷ আজও 
অব]হত আছে । প্রতি বছর অডিট রিপোরটে 


এই সব অপচয় সম্পর্কে অনেক বির্প মশুণ। 
করা হচ্ছে। কিন্তু এফ [সি আই-এর বন্তবা 
“গোল। খা ডালা" ! ধরুন পূর্বা্লেয় কলকাতা 
আঁফসের কথা । ওদের গোপন ইনটারন্যাল 
তাডিট [রপে।রটের পাতাগুঠলতে একবার চোখ 
ঝেলান [এস (ওয়ান) ১৮৮২/৭৯ 
জে এম (পিও) ৩১.৭.৭৯)।॥ অপচয়ের 
সংাক্ষপ্ত তালিকাটি একবার দেখুন? 

৯। ভেদ। ময়দ। বকর ব]পায়ে 
আনিয়ম। এর দরুন ক্ষীত ২৬,৭৬৭ টাক৷। 

২। এআর ডি সি গুদাম ও অনয 
গুদামে স্টোরে স্পেসের অভাব। এয় ফলে 
১২,০৩,৬৮৫ টাক। বাড়াতি খরচ । 

৩। বিদেশগামী জাহাজে মাল তুলতে 
দোর করায় ৯,০৪,০১৪.৬২ টাকা ডেমারেজ 
ও ২০,৩০৯.৭৩ ট/ক। আতারস্ত পোরট 
চারজ। 

৪ ১৯৭৭-৭৮ ও ১৯৭৮-৭৯ সালে 
কলকাতা বন্দরে ভেড়। সরবাহকারী জাহ!জ 
থেকে মাল নামাতে দের করার 
১৯,৯৪,৬৭,৫৯২-১০ টাকা ডেমায়েজ চরজ । 

&। পাঁলহিমনিয়া জাহাজের সঙ্গে 
৮৬,৪৬.২৫৩.৫২ টাকার ক্রেম দীর্ঘদিন ধরে 
ঝাঁক পড়ে আছে। বাকি পড়ে আছে 
কলকাতা বন্দরের কাছে ৫২%৯০.৬০ টাকার 
ক্রেম। 

৬। জেজে পি ও বিকে এন 
ডিপোকে দিতে হয়েছে ৬০,২৫ ৪৩৮-৯৭ ও 
৭,৬৬.৬২৩-৮৮ ট।কার ডেমারেজ । 

৭। বিজে এম গুদামের গাফিলতির 
জনা ১৮,৭৮৭-০৫ টাকার ক্ষয়ক্ষতি । 


অখানদ্য চাল 

এফ ছিস আই-এর মাধমে ভারত সয়ফার 
পানজাব হরিয়ানার শ্বার্থে জনসাধারণকে 
খাওয়াচ্ছেন অখাদা চাল। আইন অনুসারে 
এফ সি আই চাষীর উদ্ধত্ত ধান গম [িনতে 


বাধ) ভারত সরকারের নতুন স্পোঁসাফকেশন 
অনুসারে এখন মাঝারি চাল কিনতে হচ্ছে 
আগের ঘোটা চালের দামে। পানজাব 
হরিয়ানার চাষীর। এই মাঝার় ধান 'বারু 
করছে ৯৯ টাকা কুইনটাল দরে। ভায়ত 
সরকার যে স্পোসাঁফফেশন করে দিয়েছেন 
তাতে এই মাঝারি'চালে কাকর থাকতে পারে 
শতকর। ২ ভাগ, খারাপ চাল শতকরা ৫ ভাগ, 
সাদ চাল বারে! ভাগ, বর্ণহীন চাল শতকরা 
১০ ভাগ, ভাঙা চাল ২৫ ভাগ মোট ৬৪ 
ভাগই থাকতে পারে অখাদ] চাল। এছাড়া 
সেদ্ধ করার জন্য মিল মালিকেরা কুইনটাল 
প্রীতি ৫ টাক৷ করে নিলেও নামা সেদ্ধ করে 
তা এফ সি আইকে বিক্তি কর। হচ্ছে। এর 
ফলে এই সব ধান এক বছরের বেশি রাখলেই 
পচে যাচ্ছে। এখন এফ সি আই-এর হাতে 
খাদ মজুত আছে ১৩০ লক্ষ টন গম ও ৯০ 
লক্ষ উন চাল । নতুন স্টক অন্তত তিন বছর 
গুদামে রেখে দিতে হয়। [তিন বছর পরে 
যখন মাল বার করা হয় গুদাম থেকে তখন 
তা হয় পচ। দুর্গকযুস্ত। সেই চালই আমরা 
খাই_রেশনে। এফ সি আই-এর কল॥াণে ৯ 


আলোকচিত্র £ রাজীৰ বস্থ 


কাগড় শেষবার ধোবার অ 
দেখুন কাপড়ের ঝক 


আর ব্রেণেড-রানীপাল বাবহারে ₹ 


হয়ে উঠবেই | 
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॥ রানীপাল ৪) _ 
রানীপাল ৪-এস 
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ভারতবর্ষে প্রথম খবরের কাগজ প্রকাশের 
গোরব নিঃসন্দেহে হিকির। কিন্তু তার 
'নেকাঁদন আগে থেকেই ইংরেজ রাজপুরুষদের 
মনে সংবাদপত্র প্রজাশের পায়কষ্পন। স্থান 
পেয়েছিল,। ইংরেজদের দেওয়ানী লাভের 
'তিন বছর পর অর্থাৎ ১৭৬৮ সালের কলকাতার 
কাউনাসল হাউসের দরজায় ও শহরের প্রকাশ! 
কয়েকটি স্থানে একটি আভিনব বিজ্ঞাপন 
প্রচারত হয়োছল। বিজ্ঞাপনটি অবশাই 
হাতে লেখা । কারণ শুধু কলকাতায় নয়, 
গোটা বাংলাদেশের কোথাও মুগ্রণযন্ত্রের আস্ত 
ছিলন। ৷ বিজ্ঞাপন 'দিয়োছুলেন ইসট ইনাডয়া 
কোমপাীনর অনাতম কর্মচান্সী ও কলকাতার 
মেয়র কোটের অবৈতনিক: বিচারক উইলিয়ম 
বোণ্টস__বাংল। তথা ভারতীয় মুদ্রণ শিল্পের 
ইতিহাসে এক স্মারণীয় পুরুষ । জনসাধারণের 
উদ্দেশে। পরচারত এই বিজ্ঞ।গনে বলা হয়েছিল 
সারা কলকাতায় কোথ।ও কোন মুন্ণযন্ত্র নেই। 
এর ফলে, প্রয়োজনীয় কাজকর্মের প্রচণ্ড 
অসুবিধে দেখ দিয়েছে। যাঁদ আভজ্ঞর কোন 
বান্ত এই কাজের দায়ক [নিতে ঝাঁজ থাকেন 
তাহলে বোণ্টস তাকে সবগ্রকারে সাহাযা 
করতে গ্রন্তুত। শুধু তাই-ই নয়, শ্নেক 
গুরুন্পূণ তথাসমুদ্ধ নাথপতও তার কাছে 
গ্য়েছে। দরকার হলে কোন উৎসাহী বাধন্তকে 
ত৷ সানন্দে পড়তে দেওয়। থেতে পারে৷ 

এই বিজ্ঞাপনের উত্তরে ঝোন্টস কোন 
সাড়। পেয়েছিলেন কিন। জান। যায় না। তবে 
পরবতাঁ এগাবে। বছরের মধে।ও যে এ অভাব 
এমেটানে। যায়নি তার প্রমাণ পাচ্ছ আমর। 
8451990 এর লেখা থেকে । 8151590 
তার '5011095 70) 010 0910018" 
গ্রন্থে লিখেছেন ৪ 1০ 01 1780 010 
07610510111 /5518 10955955 ৪ 
11800 1101) :001101780 1178 
00180101 0017/9১110 1001010010718- 
1199108 11 101171) ৮10 1181 01 
10101041081110 1118 01011781 100151- 
7895 01 00181 /৪1715 ০01 115 
641010991। 111791)1181715,1 সেই অভাব 
মেটাবার গুরুদায়ন্ব পালনের সংকল্প [নিয়ে 
এগিয়ে এলেন জেমস অগ।সট হিকি। 
৯৭৮০র ২৯ জানুয়াঁর শানবার ভারতবর্ষের 
প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশত হল। হকির 
সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করল বেঙ্গল গেজেট 
সংবাদ সাপ্তাহক [হিসেবে । 

বোস্টসের সেই আন্তারক আবেদন সত্তেও 
হযে সংবাদপত্রের প্রকাশনা এই এগার বছর 
পেছিয়ে গেল তার কারণ কিন্তু মুদ্রণযস্ত্ের 
অভাব নয়, তার কারণ ছিল সুস্পষ্ট 
পারিকণ্পন। ও উদ্যোগের আভাব। ভারতবধে 
প্রথম ছাপাখানা এসোছল ১৫৫৬ খস্টাব্দে, 
গোয়ায় প্রথম বই বোরয়েছিল ১৫৭৮এ। 


দৌতন। কিস্টা। পতু্গীঞ্জ বইয়ের তামিল 
অনুবাদ । বাংলাদেশে প্রথম ছাপাখানা 
বসালেন কলকাতার পুস্তক ঝাবসায়ী এন্ড্রু, 
হগলিতে। প্রথম বই ন্যথানয়েল ব্রাসী 
হ॥লহেডের '/৯ হেলাল 01 016 
8879911317081898 ।* কলকাতায় ১৭৭৯ 
সালে বসলে। কোমপানির নিজস্ব ছাপাখানা, 
চাল“স উইলাকনসের তত্বাবধানে । এরা কেউ 
কিন্তু সংবাদপত্র প্রকাশের কথা৷ ভাবেননি । 
অথচ ছা।পাখানার মতে। আন্ত বড় একট। অস্ত্র 
ছিল তাদের হাতের মুঠোয় । এদিক দিয়ে 
হিকিকে পাঁথকৃৎ এর সম্মান দিতেই হবে। 

শৃধু প্রথম সাংবাদিকই নয়, কলকাতায় 
প্রথম বেসরকারী ছাপাখান। প্রাতিষ্ঠার কাতিত্বও 
ধহিকির। ১৭৮০তে বেঙ্গল গেজেট প্রেস 
শ্রতিষ্ঠর অনেক আগেই একেবারে ব্যাস্তগত 
ভাবে, ঝবসা সৃতে হাকি নিজপ্রু একটি ছাপা- 
খানা বাঁসয়োছলেন। সেখানে শৃধু সপ্তায় 
হ॥নডাঝল ও বিজ্ঞান ছাপার কাজই চলত । 
একে অবশ! পুরে।পার ছাপাখান৷ ঝল। চলেন। ॥ 


হিকি ও 
ভারতীয় সংবাদপত্রের 


দু'শ বছর 


সুগত মিত 


শুধু কাজ চালানোর জনে এক সেট অক্ষর 
মান্ত। তবু এই দিয়েই বাবসাপন্র ভালই 
জমিয়েছিলেন হিকি। সরকারী কাজকণ্ণও 
করাছিলেন কিছু কিছু। এতে হিকির মন 
ভরল না। আরও বড় কিছু করার জনে। বাস্তু 
হয়ে উঠলেন তান। বঝাবসাসূত্রে সে টাকা 
জাময়েছিলেন তার থেকেই কয়েকশো টাক। 
ইংলনডে পাঠিয়ে দিলেন তিনি পুরো৷ একসেট 
ছাপার যন্্পাত আর কিছু ডাস্ত/ারর 
সরঞ্জামের জনা । কিন্তু শেষ প্স্ত ডান্তার 
ফরা আর তার হয়ে উঠলন।। একটি পৃ্ণ্গ 
খবরের কাগজ বের করার জনে বাস্ত হয়ে 
উঠলেন 'তানি। বন্ধুবান্ধবের কাছে এ [বিষয়ে 
উপযুন্ত পরামশ চেয়ে প্রস্তাব পাঠালেন । 
তারও তাকে উৎসাহ দিলেন সাধ/মত ॥ 
এতসব ঘটনার সাথক ফলশ্রত ভারতের প্রথম 
ংবাদ সাপ্ত।হক বেঙ্গল গেজেট । 


এ সবই অবশ। বহুকথিত কাহিনী । কিন্তু 
এছাড়া হাক সম্পকে আর ি-ই বা বলার 


আছে 2 হাকির সাক্ষপ্ত জীবনকাহিনী 
বলতে গেলে এটুকুই | সে যুগের সব গুরুক্ব 
পূর্ণ ঘটন। ও রাজন্/বর্গের ভিড়ে হকি এমন 
কিছু এক উল্লেখা বাস্তত্ব নয় যার জনে 
পরবতী প্রজন্ম তেমন গুরুত্ব দয়ে তাকে মনে 
রাখবে । শৃধু তার গাঁথকৃতের গোরব্ময় 
ভামকার জনো ইাভহ।স তাকে বরাদ্দ করেছে 
একটি বড় অনুচ্ছেদ অথবা একটি বড় পৃষ্ঠ 
মান্ত। হাক কবে কোথায় জন্মোছিলেন, 
কখন এদেশে এসোছিলেন বাকি ষে তার 
পিতৃপুরুষের পাঁরচয় এসব সম্পর্কে ইতিহাস 
বিস্তৃত করে কোথাও কিছু লিখে রাখোন। 
পুরোনো নাথপত্র ঘেটে ১৭৭৬ থেকে ১৭৮২ 
পর্যন্ত তার কাজকর্মের কিছু কিছু পার5য় 
পাওয়। গেছে মাত্র । ছিকি সম্পর্কে সবচেয়ে 
বড় এীতহাসিক সৃত হল 11. চ. 845198৫- 
এর '6011095 101) 01 081014118 আর 
তৎকালীন ইংরেজ আআাটনাঁ (ইনি কলকাত৷ 
হাইকোর্টের আনডার শোরফ হিসেবেও কাজ 
করেছিলেন ) উই[লিষম হিকির 'মেমোয়)র! । 
এর হিকি সম্পর্কে কোন এীতহাসিক বিবরণ 
দেনানি ঠিকই, কিন্তু তার সম্পর্কে তাদের যে 
আভজ্্রতার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে 
হাকর দেশকাল, কারধকলাপ ও স্বভাব প্রকাতি 
সম্পকে একটি সুস্পব্ট ধারণ। জন্মার। 
পরবতাঁক।লে হিকি সম্পর্কে বা-কিছু লেখ৷ 
হয়েছে মোটামুটি এই দুটি বইয়েয় ওপর ভান্তি 
করেই। 

হিকির পরিকার পুরে। নাম 1চ্ছিল, 'হাকস 
বেঙ্গল গেজেট' অর 'ক]লকাট।৷ শআডভা- 
উাইঞ্জার' । পরে নাম পালটে দাড়ায় "হঝিস 
বেঙ্গল গেজেট অর ক]লকাট। জেনারেল 
আডভাটণইজার' । শেষমেশ 'দা আরজনাল 
কা।লকাটা জেনারেল আ]ডভাট1ইজার 
মুদ্রিত বিষয় বন্তুটকুর আয়তন দৈথে! একফুট 
শ্রন্থে আট ইনাঁচ। মোট দুটি পৃষ্ঠায় চারপাতা 
খবর। একটি পাতায় [তনটে করে কলাম। 
হিকির কাগঞ্জ নামে খবরের কাগজ হলেও 
খবরের অংশ খুবই কম। দু-একাটি নামথান্ন 
সংবাদ ছাড়। কাবতা, বিজ্াপন, নেটিস আর 


চিঠিপত্রেই গোটা কাগজ ভর্তি । খবর আসত 
জাহাজে করে, ব্যান্তগত উদেগে আর 
করেসপনডেনটদের মাধামে ৷ আধিকাংশই 


ইউর্রেপ বিষয়ক নতুব। ইংরেজদের যুদ্ধীবঞ্জয়ের 
কাহিনী, অথবা সুদূর মফঃদ্থলে বলনাচের 
চতচচল বিবরণ । ১৭৮০র ২০ মে'র 
গেজেট থেকে আমর। জানতে পারি, দক্ষিণ ও 
পাশ্চমবঙ্গের প্রধান প্রধান শহরে কয়েকদিন 
ধরে যাবতীয় দোকানপাট বাবসা বাণজা 
একেবারে পুরোপুরই অচল ছিল, আমাদের 
এখনকার বাংল। বনধের মতই । কারণ, ছল 
দে.শর মধে নার্দিষ্ট মুদ্রামান নিয়ে কমপানি 
ও বাবসায়ীদের মধ্যে বিরোধ । করেকদন 
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বন্ধ থাকার পর ভাবশেষে অচলাবস্থার অবসান 
হয়। বাবসায়ীদের কাছে কোমপান নাত 
স্বীকার করে। 


আধুনক যুগের পাঁরপ্রোক্ষতে 'হিকির 
পরিকায় ছাপার ভুল না থাকলেও ছাপা ও 
কাগজ দুই-ই ছিল শ্রীহীন। আর ৷ 
ছিল তা-হল নিমুন্তরের রুঁচহীন বিদ্রুপ । 
তবুও তখনকার কিছু ইংরেজ ৃহাকর 
এই কাগজকে মাথায় তুলে য়েখোছলেন। 
তাদের প্রায় চিঠিতেই '901591101 ০ 
০৪1 1291081, '5800895 ০ /০এ/ 
1091091” বা. ০৪7 :৪১০911911 1091391” 
জাতীয় বিশেষণ জুড়ে দেওয়া হত। অবশ্য 
ভারতীয় সংবাদপত্রের সেই জন্মলগ্নে হাঁকর 
পাঠকবর্গের এতটা উচ্ছাস মোটেই অস্বাভাবিক 
নয়। 

হাকর গেঞেটের মাসটহেডের তলায় 
ঘোষণ। থাকত, '/ ৬/99101/ 19০01160091 
৪110 ০0111161018| 1381361, 01991 10 
81110810195, 1001 10710101617080 10/ 
70179. কভু তা নামে মাহ। কার্ষক্ষেত্র 
হাক ঠিক এর বিপরীত ছিলেন। ঘোষণার 
আক্ষারক বিরোধিতা করে বল। যায়, সব 
দলের কাছে না৷ হোক, কলকাতার হেসটিংস- 
বিরোধী দলের কাছে গেজেটের দরজা বিশেষ 
করে খোলা ছিল। হেসাটংস-বরোধী 
ভাবধারায় হাক প্রচণ্ড পাঁরমাণেই প্রভাবিত 
ছিলেন। যাঁদও তার '101995815এ 
হকি আদর্শ সাংবাদকের মতই বলেছিলেন 
যে, 170. 81768001019 106150181 ০1 
00116511008 0981) [90955101% 
0017/6 09 971811950 01791708 1০ 
817 511016 110110881, 51811 6৬৪1 
09175981160. তবুও খুব অল্পাঁদনের মধোই 
তার কাগজ বান্তগত কেচ্ছা, গালিগালাজ, 
কুৎসা ও পারস্পীরক আুমণের আদর্শ মুখপত্র 
হয়ে দাড়াল । এদিক দিয়ে হাকির কাগজকে 
পুরোপুরই সমকালের দর্পণ বল। যেতে পারে। 
যাই হোক তার এই সমালোচনার 'হ।ত থেকে 
আপামর জনসাধারণ কেউই রেহাই পেলেন 
না। ওয়ারেন হেসাটংস থেকে কোমপানির 
সামান্যতম কর্মচারী ১ প্রতেংককেই হিকির 
কলমের খেণচা সহ! করতে হয়েছিল । সবচেয়ে 
বোঁশ সমালোচনার সম্মুখীন হয়োছলেন 
বড়লাট হেসাঁটংস আর সুপ্রীম কোর্টের প্রধান 
িচারপাত এলাইজ। ইমপে। বিভিন্ন ধরনের 
নাটক কাঁবত। আর চুটাক বের হত এদের' 
সন্বন্ধে। হালকা রঙ্গরাসকতার মধ্য দিয়ে 
তাদের বিরুদ্ধে আকুমণ রচন৷ করাই ছিল 
হিকির মূল উদ্দেশ) । মাঝে মাঝে এসবের 
ভাষ। যে শ্লীলতার সীমা ছাড়িয়ে যেত তার 
কারণ হিকির 'পারশীলত চিন্তাভাবনা । 


কিন্তু সাংবাদকের মূল বৈশিষ্ট্য যে নিভাঁক 
সমালোচনা তার থেকে হিকি জীবনেও বিদ্যুত 
হনান। আসলে দেশের মধো 'যৈ হেসটিংস 
বিরোধী একট। বিয্াট দল ছিল সে সম্পর্কে 
হকি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। আর 
সরকারী কর্মচারীদের কেউ কেউ যে এই 
দলটিকে সমর্থন করতেন সেকথাও হকি 
জানতেন। তাই সেই হেসটিংস -[বরোধী 
আবহাওয়াকে সম্বল করেই হাক নির্ভয়ে মুখ 
খুলতে সাহস গেয়োছিলেন। অনেকে মনে 
করেন, হিকির এই সব কাজকর্ণের পেছনে 
হেসাটংসের রাজনৈতিক, শনু ফিলিপ ফ্রান- 
1সসের গ্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল। কারণ, হিকির 
কাগজে ফ্রানসসই একমাত্র ব্যান্ত যান 
"সমালোচনার দিক থেকে সম্পাদকের সুনজর 
লাভ করোছলেন। 

ঘটনা যাই হোক না কেন, এসবের জন। 
অবশ্য 1হকিকে কম দুর্ভোগ সহ) করতে 
হয়নি একাধিকবার মানহানির আভিযোগে 
তাকে কারাবাস ও অর্থদণ্ড দুই-ই ভোগ করতে 
হয়োছল। প্রথম দিন থেকেই তাদালতে তার 
নামে একটা না৷ একটা মামলা লেগেই থাকত; 
এর প্রতোকটিই মানহানির মামলা । এতে 
[হকি বিন্দুমাঘও দমতেন না, বরং আদালতের 
কাঠগড়ায় দাড়িয়েই [িচারকদের যথেচ্ছ গালা- 
গাল করতে শুরু করে দিতেন। এমন দিনও 
গেছে যখন হাক জেলে বসেই হেসাটংস- 
বিরোধী - সম্পাদকীয় লিখেছেন পাতার পর 
পাতা। এর ফলে হকির পরে সরকারী 
বতাবান্তদের রাগ ক্রমশই চরমে উঠাঁছল। 
হেসটিংস উত্যন্ত হয়ে সেকালের আর একটি 
পত্ধিক। 17018 392908 কে বিনা মাশুলে 
চলাচলের সুযোগ করে দিলেন। এতে হাক 
আরও বেপরোয়া হয়ে উঠলেন। বেসামাল 
হয়ে উঠল তার কলম । কিন্তু এবারে হেসটিংস 
আর বোশ সহ্য করলেন না। হিকিকে তো 
জেলে দিলেনই, উপরন্তু যে মোঁশনে গেজেট 
ছাপা হত সেট।কেও পুরোপুর বাজেয়াপ্ত করে 
নিলেন। গেজেট ছাপা বন্ধ হল এবং এই 
ভাবে ১৭৮২র মার5 মাসে ভারতের গুথম 
সংবাদপত্রের অপমৃত্যু ঘটল । বলা যেতে পারে 
সংবাদপত্রের কষ্ঠরোধের দৃ্পাতও সেই প্রথম। 
এর পরে অফ্টাদশ শতাব্দীর ঝাঁক কুড়ি বছর 
একাধক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়োছিল। এরা 
কেউই সমসামায়ক গভরর জেনারেলদের 
সমালোচন। করতে ছাড়েনান । কর্ণওয়।লস, 
ওয়েলেসাঁল, মিনটে৷ এর। সকলেই সংবাদপত্রের 
সমালোচনার বাপারে রীতিমতন স্পর্শকাতর 
ছিলেন এবং সংশ্লষ্ট সম্প।দকদের সকলকেই 
অপ্পাবস্তর দুর্ভোগ সইতে হয়োছল। কিন্তু 
চরমতম দুর্ভোগের সম্মখীন হয়েছিলেন 
বোধহয় হাক একাই । 


আজকের যুগেও সোয়া টাকায় বৌ মেলে। 
[বো পছন্দ ন৷ হলে পুনরায় সোয়। টাক! দিলে 
সেই বৌ খারজএ হয় । অবশ্য এমন বিয়ে- 
বিয়ে ব্যাপারটায় ষেমন আমেজ আছে, তেমাঁন 
|রসেরও উপাদান আছে । আর আছে বলেই। 
[য়াসক লোকের কাছে সোয়৷ টাকায় বে 
পাওয়ার ব্যাপারট। সৌভাগাই বলতে হবে । 
অবশ্য এই বিয়ের ব্যাপারটা একশ্রেণী 
মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । আমর বাল 
[বিয়ে । ওরা বলে কঠিবদল। কণিবদল। 
অর্থাৎ কাঠের মালা নিয়ে যাদের কারবার 
তারাই একমান্র সোয়া টাকায় থে কেনার 
আধকারা। 
কষ্ঠিবদলে বিয়ের মাপাজোক। কোন 
'নার্দষ্ট বয়স নেই। সার জীবনের বোঝাও। 
ঘাড়ে বইতে হবে না। জাবনসাঙ্গনী যাঁদ ও, 
তবুও ওর পথের সা্গনী। যেকোন মুহুর্তে 
কষ্ঠি বদলের বৌঁটিকে কঠি ছিড়ে বিদেয় করা 


যেতে পারে। 

নবদ্ধীপের পোড়ামাতলার আত কাছে 
একটি জায়গায় কঠিবদলের বয়স বহু বছর 
পার হয়ে গেছে । এখনো এখানে কঠিবদল 
করে প্রায় প্রাতাঁদনই বিয়ে হঃচ্ছ। 

ওই জায়গাটা এক সাঁমতির অধীনে! 
সেখানে বাভন্ন বয়সী বৈফবী পাতীরা একহাত 
লম্বা ঘোমটা টেনে দী়িয়ে বা বসে থাকেন । 
কেউ কালো, বয়স কারে৷ কম, কারো বোশ। 
পান্রী কানা বা খোঁড়া কিনা ত। ঘোমটা না 
খুললে বোঝার উপায় নেই। 

উপরের আবরণ দেখে পাত্র বৈফবদের 
[যাকে পছন্দ হবে তাকে ১ টাক৷ ৪ আনা দিয়ে 
বিয়ে করতে পারেন। কিন্তু ঘোমট। খুলে 
হয়ত দেখবেন সোয়া টাকার বোঁটি তার 
ঠাকুমার বয়সী । তখন উপায় কি? 

উপায় আছে। আর আছে বলেই 
ব্যাপারট। রসমধুর ৷ 

যাকে আমরা বালি বিবাহ বিচ্ছেদ, 
খৃষ্টানরা বলেন ডিভোর্স, মুসলমানরা বলেন| 
তালাক, ওর৷ তাকেই বলেন গচ্ছা ৷ 

এবার শীতের মরশুমে এক সপ্তাহে সোয়া 
টাকায় বিয়ের সংখ্য। দিয়েছিল ৩৮। 
সুধ। দাসী ৪৩তম বর্ষে ২৩ বার কণ্িবদল 
করে স্বামী পালটে সুধাসুন্দরী সেঁজেছেন। 

এ বছর তান নতুন করে ঘোমট। টেনে| 
কঠি বদল করেছেন হরেন্দ্রনাথ বৈরাগীর সঙ্গে। 

হর়েদ্রবাবুও সুধাসুন্দরীকে সোয়া টাকায় 
[বিষে করার আগে ৩৯টি বৌ পাপ্টেছেন। ৮ 


প্রেম প্রেম খেল! বন্ধ হোক 
বিশেষ প্রতিনিধি 


চলাচ্চত্ে কি চুম্বন চালু হওয়া উঁচত? প্রশ্নটা শুনেই ভাবছেন £ 
ওকথা আবার কেন? এ নিয়ে তে। তর্ক-বিতর্ক অনেক হয়ে গেছে। 
মোটামুটি সিদ্ধান্তও হয়ে গেছে । ভারতীয় ছাঁবতে চুম্বন ঠাই করেও 
নিয়েছে । আমরা বাঙালীর। ভারতে তোর সাধারণত দুই ভাষার ছাঁব 
দোখিঃ বাংলা আর হিন্দি। বাংল৷ ছবিতে চুস্বন বা যৌনমিলনের দৃশ) 
আসছে অনেকট। ঠারেঠরে ; কিন্তু হিন্দি ছবিতে তা বেশ খোলাখুলই 
জায়গা করে নিয়েছে পাশ্চমী ঢডে। 

এগিয়ে চলাই মানুষের ধর্ম। অনেকে হয়ত বলবেন £ এতে দোষের 
কী আছেঃ এটা তে এগিয়ে চলারই আঙ্গ ! আর তাই শুধু রূপালী 
পর্দার অধরা দৃরত্বেই নয়, থিয়েটারে মণ্ের সানিধ্যেও আমর চুস্বন এবং 
নরনারীর শারীরক ঘনিষ্ঠতার দৃশ। পেতে শুরু করেছি। পকেট থেকে 
অনেক পয়সা খাঁসয়ে ভিড় করাছ সব পচ।-কাঠালের-গান্ধে-ছুটে-আস। 
মাছির মতে।। 

এ পযন্ত ব্যাপার়ট। হয়ত বেশ। অর্থাৎ সহোর সীমায়। সম্তায় 
আদিম ইচ্ছা পূরণের এ বাবস্থ। মন্দ কী! কিন্তু বাপারট। যে এখনেই 
থামছে না। কতকগুলো রোগ বড় তাড়াতাড় সংক্র/মত হয়ে পড়ে। 
সমাজের গায়ে ঘ। দগদগ করতে থাকে । উলাচ্চ্রের চুম্বন আয় 
ঘনিষ্ঠতার দৃশ)ও দুত সংকর।মত হয়ে যাচ্ছে পর্দা ছেড়ে বাস্তবে । 

কিছুদিন আগের কথা।। মধ। কলকাতার এক আভঙজাত হলে 
গিয়োছলাম একটি হিন্দি ছবি দেখতে । নায়ক। ভারতবর্ষ নামক 
শাল দেশের ঠিক কোন এলাকার লোক ত। বুঝতে পারলাম না। 
তবে আড়াই ঘণ্টার অসংখা দৃশে। তার গায়ে সুতোর বিশেষ বালাই ছিল 
না। সেই নায়কার শবপ্ন দূশোনায়ক তাকে নানা ভাবে আদর করল, 
শেষে চুস্বনও । পাঁরচালক মশাই হয়ত অখনে। পুরোপুরি পশ্চিমী হয়ে 
উঠতে পারেনাল; তাই প্রপ্ন-টপ্ল এনে একটু ঢাকা-চাপ। দিয়ে আসলে 
নব আডঢাকা করে দিলেন। কিন্তু দৃশ/গু'ল। এমন ভাবে এলো যে 
উত্তেঙ্গন। জাগাবার পাঁরবর্ভে কেমন যেন গ। ঘিনাঘন করে উঠলো । 

গলা ঘিনঘন করছিলো আর একট। ব্যাপারেও । আমার ঠিক 
পাশের দুটি ?সট জুড়ে “বসোঁছল একটি জোড়া । আগেকার দিনে 
এদের কাব) করে বল। হত কপোত-কপে।তী । তার মধে। বেশ একটা 
মাধূরয ছল । আজকাল আর সে ভাবে ওদের নিয়ে কাব করা হয় না। 
ওর। 'জোড়া' নামেই বোশ পরিচিত । 

আমায় পাশের জোড়াটির বয়স মনে হল বিশের কোঠায়। প্রথম 
থেকেই ওদের বসার ধরনটা 'ছিল বেশ শ্লথ । মনে হচ্ছিল দুঁট [সিট না 
হয়ে একটা হলেই ভালো। হতো । একটু পরে দেখা গেল £ পর্দার 
দৃশ।গুলি ওরা মোটামুটি পুনরাভনয় করে চলেছে । একেবারে আমার 
গায়ের উপর | স্পষ্টই দেখতে পাঁচ্ছিলাম_ছেলেটার হাত মেয়েটির 
শরাঁরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পর্দায় চুম্বন দৃশে। হলের আলো আবছ। হয়ে 
এলো । ওরাও যেন এবার আরো মরীয়। হয়ে উঠলে । প্রেমে নাকি 
চেতন-অচেতন ভেদ লোপ পায়॥। কিন্তু এঁকী প্রেম! ওরা গারবেশ, 
সম্পর্কে এত অসচেতন হালো কি করে? যেডরুম দৃশোর এত 
অসঞ্কোচ আচরণ ওর] ?সনেমা হলের ভিড়ে কি করে করছে ঃ মনে 


হল-_এদের ঠিক চিনতে পারছি না। কারা এরা? এরাই ক নতুন 
যুগ 

চলচ্চিত্র বা মণ্টে চুম্বন চালু হলে দর্শকদের, বিশেষ কয়ে তরুণ- 
তরুণীদের নৌতিক অধঃপতন ঘটতে পারে_ এ ভর অনেকের মনেই 
ছিল। তাই তার৷ এর বিপক্ষে মত দিয়েছিলেন। তাদের খুন্ত যে 
ফোন কারণেই হোক শেষ পর্যস্ত টেকোন। জয় হয়েছে বিপক্ষেরই। 
কিনতু আজফাল সিনেমা হলে পাশের সিটে বসে যে-সব দৃশ্য দেখতে 
হয় তাতে কি আমাদের নৈতিক মান বিশেষ উন্নত হচ্ছে; কথাটি 
ভেবে দেখার । একের বিত্রস্ত আচরণ অনাকে প্রলেভিত করাই 
স্বভাঁবক। তাযাঁদ মেনে নিতে হয় তাহলে তো প্রেক্ষাগৃহগুাল শুধু 
জোড়াদের জনাই একাদন ছেড়ে দিতে হবে ॥ 

সিনেমা কিংবা থিয়েটার হলে তবু একটু ঘেরাটোপ আছে-_আছে 
আলো-আধারির আড়াল । কিন্তু ওদের এই প্রেম প্রেম খেলা, এই 
যা-খুশ-তাই-করা, এ যে ক্রমশ পার্কে-ময়দানে-লেকে-চিকটোিয়ায়? 
বঝোটাঠনকসে সব ছাড়িয়ে পড়ছে ! তার মধ্যে আবার অনেক বৈচিত্র । 
কখনো শুধু এক জোড়। নয়, কয়েক জোড়া মিলে চালিয়ে যাচ্ছে ওদের 
নিলজ্জ কাওকারথান। | 

যেমন ধর। যাক বোটানিকসের সেই দৃশ্যাট । সময়-_ শীতের 
দ্ূপর ৷ কুশীলব [তন তরুণ ও [তিন তরুণী। চোখমুখ বলছে__ওরা 


সবাই বাঙালী । আমাদের চেন। ঘরের ছেলেমেয়ে । কন্তু পোশাক 
আর ভাবভা্গ দেখে হঠাৎ চিনে ওঠা কঠিন। ওরা পোশাকেও মড, 
আচরণেও । আশপাশের লোকজন আর পাঁরবেশের প্রাত ওদের 
খোড়াই কেয়ার। প্রথমে মাঞ্জ! দু'লিয়ে, অদ্ভুত ভাঁ্গ করে ছেলেগুল 
নাচাছল। কণ্ঠে সোচ্চার কোরাস £ 'আমার নাম আযনটানি, কাজের 
কিছুই শিখিনি.....ল। ল। লা।' শেষের 'দিকটায় [কিশোরকৃমারের 
ভাঙ। সূর টানার হাসাকর প্রয়াস। 

হাসছিলও ॥ সঙ্গের তন রাক্জিণী। যৌবন-দেখানো৷ পোশাকের 
তরুণীর। তরুণদের উন্মাদ কাণ্ডে মাঝে মাঝেই হেসে লুটিয়ে পড়াছল 
ঘাসের সবুজে । ওদের হাঁসি আরো বোশ করে উত্তেজন৷ জাগাচ্ছিল 


৭ ১০৬৯১ 2 


তরুণদের রন্তে। ওদের শরীর আরো মন্ত ; কণ্ঠ আরে। উত্তাল। সেই 
উদ্দামত। মেয়েদেরও টানাছিল। প্রথমে একজন, পরে অনা দু'জন-_ 
[তিনাট মেয়েই ছেলেদের নাচে যোগ দিল । ঠিক ষেন 'হন্দি ?সনেমার 
দৃশ্য! 

দেখতে দেখতে ওদের ঘিরে ছোটথাটে। ভিড় জমে গেল । তাতে 
ওদের সংকোচেয় বিশেষ বালাই দেখা গেল না। স্টেজ 'শিহার্সালের 
পর্যায় ওর) অনেক আগেই পোরয়ে এসেছে । 

দর্শকদের কারে। চোখে কৌতুক ; কারো চোখে কিছুটা 'িরন্তি। 
তবে ওর, নাচ থামাতেই সকলে একে একে সরে পড়ল । কিন্তু আমাকে 
ওরা টানাছল। জানতে ইচ্ছে করাছিল গুদের কথা । 
.. কিন্তু ওরা আমাকে কিভাবে নেবে বুঝতে পারাছুলাম না । উদ্দেশা 
খুলে বলতেই একটি ছেলে একেবারে উদাত্ত আহ্বান জানাল ! আঙ্গে 
আসুন, আসুন। আমাদের মতে হ্যাগার্ডদের নিয়ে ধলখবেন ; তা 
কোন কাগজে দাদা ? 

দেখলাম মেয়েদের চোখে. কৌতুক ঝিঝামিক করছে। কিন্তু সকলেই 
বেশ সপ্রাতিভ। প্রশ্ন রাখলাম ওদের কাছে। সদা কলেজে ঢোক। 
ছান্রছাতী। ওয়া ফ্রি মিকাসং-এ বিশ্বাসী । ওরা থুথু ফেলতে চায় 
চিরাচারত সমাজ-প্রথা, রাজনীতি আর ঘৃণধর। মৃূল/বোধের গায়ে । 

একটি ছেলে ল্পন্টই বললে-“ও সব প্রেম-টেম বুঝ না দাদ।। 
আম বুঝ 'ফাঁজকাল আটাচটেমট ।' কথাট। বলতে বলতেই ওয় 
চোখ চলে যায় একটি মেয়ের দিকে । মুখে মুগকি হাসি। মেয়োটর 
চোখে-মুখেও ইগিতময় হাঁস ফুটে ওঠে ; চোখে পড়া যায় [বিশেষ এক 
ভাষা। স্পষ্টতই ত৷্]াশনের। 

একজন স্পষ্ট আরুমণ করে বসল-_ভাঁবষাতের কথা৷ ভেবে কি হবে 
বলতে পারেন? এ সমান্ঠে আমরা ভালে ভাবে বাচতে পারবো, বড় 
হতে পারবো, যে সময় যা দরকার ঠিক ঠিক পেয়ে যাবো-_এ গ্যারানাঁট 
কে দেবে? এটা চানসের যুগ ॥ আমাদের ভবিষ!ং কি আময়াই জান ! 
কে জানে হয়ত কোনাঁদন রাতের তদ্ধকারে আপাঁন আমার মুখোমুখী 
হলেন_হয়ত এই আঁমই ছুরি উঁচিয়ে বলবো_ভালো৷ চান তো যা 
আছে দিয়ে দিন। কত ছেলেই তে। আজ এ লাইনই ধরেছে । আমার 


কথাগুলো নিশ্চয়ই আপনার ভালো লাগছে না। ভালছেন হতাশ।, 
নৈরাশাবাদ? তা আছে বৈকি। বলতে পারেন আমাদের জাঁবনের 
অর্থকী? সোজ। কথ। মশ[ই__বাঝ। একটু আনন্দ করতে চেয়োছজেন 
বলেই আমরা পীথবীতে এসোছ। তার বোশ কাঁ মানে আছে 
সামাদের জীবনের £ 

একটানা কথাগুলে৷ বলে ছেলেটা হাপাচ্ছিল। আগার চোখ-মুখ 
বেশ রাঙা হয়ে উঠেছে বুঝতে পারলাম । কিন্তু পাশে বসা মেয়েদের 
মুখে লঙ্জার ফোন রান্তম নেই । ওদের মুখে মজ। পাওয়ার হাসি । 

আগের ছেলেটির কথার রেশ টেনে আরেকাঁট ছেলে মুখ খুলল 
বলল-_দেখুন, আমরা বুঝ কঠিন বাস্তব । ওসব ইমোশন-টমোশনের 
ধার ধাঁরনা। আমাদের কাছে গোপনীয় বলে ছু নেই । আমরা 
সব কিছুকেই আলোয় টেনে আনতে চাই । আমাদেয় আচরণ, বিশেষ 
করে সেকস সম্পর্কে আমাদের আচরণ তাই খোলা থুল বাগ্ুব 
বয়সীরা এ সব ভালো। চোখে দেখে লা জানি। কিন্তু ও সব আাহরা 
কেয়ার কার না। বলতে পারেন, কেয়ার করে কী লাস 2 

না, এ প্রশ্বের কোন স্পষ্ট উত্তর দিতে পাঁরনি। শুধু মেয়েদের 
কাছে প্রশ্ন রেখোছল।ম_এই যে এভাবে আপনারা ঘুরে বেড়াচ্ছেন 
তাতে আপনাদের বাঁড়র লোকের। ঝিছু মনে করেন না 2 

এক জনের সরস উত্তর £ আপাঁন যাঁদ কাগজে আমাদের নাম-ঠিকানা 
ছাঁপয়ে দেন তাহলে কী হবে বলতে পারিনা । তান। হলে বাঁড়র 
লোক টেরই পায় না । আগর কলেজ পালিয়ে কোথায় যাচ্ছ ন৷ যাচ্ছি 
৷ বাড়ির লোক জানবেই বা ক করে? 

আর একি মেয়ে ঈষং লাজুক । বলল-দেখুন, সাত্যি বলতে ক, 
একটু বুক দুরদুর করেই । যাঁদ চেনাজান। কা!র। সামনে পড়ে যাই । 
তবে ওসব নিয়ে বৌশ ভাবি না। 

শুধু বর্তমান নিয়ে নয়, এখনকার তরুণ-তরুণীদের এক বিরাট অংশ 
হয়ত ভাবষাৎ নিয়েও ভাবে না ॥ ভাবে না'বলেই যেখানে যেমন-খুশ 
আচরণ করতে ওদের বাধে না। একজন সমাজতা1ত্ুকের মতে এই 
জেনারেশনের এ পথগামিতার মোদ্দা কারণগুল হল £ (১) ওদের কাচ 
পুরোনো মূল/বোধ কোন কাজে লাগছে না; ওরা তাই সেগল প্রায় 
জোর করে ভেঙে দিতে চাইছে। (২) ভাববাৎ সম্পর্কে এখনকার 
ছেলেমেয়েদের অধিকাংশই 'দিশৈহ।র। । তাই ওরা বর্তম'নের কাছ 
থেকেই যতটুকু সপ্ভব নিংড়ে নিতে চাইছে । তাতে ওরা তলিয়ে যাচ্ছে 
কিনা সে কথাও গুদের ভেবে দেখার মত প্রবণত। নেই । (৩) পাশ্চাতোর 
উড়ন-চওী জীবনের দিকে এর! ক্লগশই ঝু'কে পড়ছে । এ বাগারে 
ওদের সাহায্য করছে [দেশী পনেগ্রাফর বই, এ-মারক। বিদেশী সনেম। 
এবং বিশেষ করে হিন্দি ছায়াছবি । (৪) বর্তমান অর্থনৈতিক 
ভারসামাহীনতায় তরুণ-তরুণীর। নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে। 
নেশাভাঙ আর বিকৃত যৌন আচরণের মাধ]মে ওর। সেই অসহায়তাকে 
ঢেকে রাখার উদগ্র চেষ্ট। চালিয়ে যাচ্ছে । (৫) আর একাঁটি বড় কারণ 
এদের অনেকেই, আর আগের মত যৌথ পাঁরঝারের বৃহৎ প্রেক্ষাপটে 
[মানুষ হচ্ছে না, বাবা-মার কাছ থেকেও আগের কলের মত পারপূর্ণ 
স্লেহ-প্রীতি পাচ্ছে না। 

তাই ওর! হাল-ছাড়া নৌকার মত ভেসে চলেছে যাদের ফাইভেল 
চমংকার ভাষায় বলেছেন__116/ ৪18 0০/৪ 810 0115 ৬/0 
81921 ৪0110, ৮/107041 81008191? 017800101) 17 1169, 01 
79000715811 110131503008105,191601179 811 ৪11101114, 
11৮79 0171 101 09 17117601816 0180100981101। 01 085115 
8170 076 588101) 101 5800171/ 0) 118 1701). ([বনয় ঘোষের 
মেস্রোপলটন মন মধ্াাবত্ত বিদ্রোহ বই থেকে উদ্ধৃত )। 

জীবনের প্রত তরুণ সমাজের ছন্নছাড়। দৃষ্টিভাঙ্গর জন! এক শ্রেণীয় 
বাবা-মাও যথেষ্ট দায়ী । প্রখ্যাত চিন্তাবিদ বিনয় ঘোষ প্রসঙ্গটি সুন্দর 


ধরেছেন “কলকাতার তরুণের মন' নিবন্ধে £ "আমাদের সমাজে এই 
অকাল তর্ণদের সমস্যা আরও একটি কারণে জটিল হয়েছে ও হচ্ছে। 
এই কারণটির গুরুত্ব সম্বন্ধে কোন চেতনার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। 
কারণটি হল-তারশ-চাল্লিশ বছরের মা-বাঝাদের সন্তানদের প্রাত 
আদরের একট! আদেখলেমি, গ্রাম] বাংলায় যাকে বলে আদিখেতা। ! 
এই সন্তান-আদিখ্যতাকে আজকাল মা+বাবারা আধুনিকতা ও কালচারের 
নিদর্শন বলে মনে করেন ।...--'এই সন্তান-আদরের আদেখলোমি আধুনিক 
ইংরেঙরোন্তর ভদ্রলোকদের একটা [বিশিষ্ট 'কালচার-ট্রেট' ৷ তরুণ বয়সেও 
তাই ছেলেমেয়ের। 'ধোকা-তরুণ' ও 'খুকু-তরুণী' হয়ে থাকে এবং তাদের 
দৌহক ও মানাসক পুষ্টি সমান নয় ভেবে মা-বাবার। নিশ্চিম্ত থাকেন। 
অতঃপর হঠাৎ একাঁদন এই নিশ্চি্ততা ভাঙে, যখন তারুণোর স্থচ্ছন্দাবোধ 
এ-হেন উদার পাঁরবারের সামান্য বন্ধনটুকুও মানতে চায় না এবং যে- 
কোন প্রভৃত্ব ও শাসন উপেক্ষা করতে চায়।” 

'এরাই দলে দলে গিয়ে ভিড় করছে মারেজ রোজসন্রারের আঁফসে ; 
আবার অবৈধ গর্ভপাতের জান] যারা ডান্তারেক্স শরণাপন্ন হয় তাদের 
মধোও এই শ্রেণীর সংখা)ই সবচেয়ে বৌশ। 

তবে আঙগকের ছেলেমেয়েদের এর বিরাট অংশ হয়ত প্রতিবাদে 
মুখর হয়ে উঠবে । বলবে_.এমনটিই চলছে, এমনটিই চলবে । সমাজ, 
নিয়ম-নীতি এ সব আমরা মেনে চলবো কেন? এ সমাজ আমাদের কি 
দিয়েছে? অনেকে আস্তারক ভাবে চেষ্টা করেও লেখাপড়াই শেষ 
করতে পারছ না। পরীক্ষা) দই, অনেকের ফল বেরোয়ই.না। বছরের 
পর বছর ঘুরে যায়। যার৷ কোন রকমে সার্টিফিকেট নামক কয়েকটা 
চোত। কাগজ জোগাড় করতে পারাছ তারও জানিন৷ ভাবষাতে কী হবে। 
তারশ-বািশ বছর বয়স হয়ে গেলেও অনেকেই চাকার-বাকার [কিছুই 
জোটাতে গারুছে না। মেয়েদেরও বোশর ভাগই পাঁচশ-ছাবিবশ [কিংবা 
তারও বেশি ঝয়স পর্যন্ত আববাহত। থেকে যাচ্ছে। কা করবে তায় ? 
জোবিক ধর্ম তো অতীতে যা ছিল এখনও তাই আছে। “কিন্তু জীবনে 
অতাঁতের সেই নিশ্চয়তা কই? ছেলেমেয়ের [ক সব জড় পদার্থ 2 
ছ্ুল-কলেজ থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই সবাইকে চাকর দিয়ে দম ; 
মেয়েদের সময় মতা বিয়ে দিন, দেখবেন আমরাও তখন গুছিয়ে সংসার 
করযো, পার্কে পার্কে ঘুয়ে মরবো। না। রঃ 

ওদের কথাগুলি রেখোঁছলাম চাল্লশোত্তীর্ণ এক ভদ্রলোকের কাচ্ছ। 
তার' বন্তব্যঃ এ সব বাঞ্জে কথা । খলেরও ঝুস্তির অভাব হয় না। 
ওরা সময়মত চাকার পাচ্ছে না বিয়ে করতে পারছে না৷ বলে মাঠে- 
ময়দানে যা-খুঁশি করে বেড়াবে_মেয়েরা নাং হোমে ছুটাবে--এটা যাঁদ 
মেনে নিতে হয় তাহলে ঢাঁর-ডাকাতিও স্বাভ|বক ব্যাপার বলেই গ্রহণ 
করতে হয়। 

জানতে ইচ্ছে করাঁছল যার৷ জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়ায় তারা 
একথা শুনে কী বলে। সন্ধে; নাগাদ চলে গেলাম লেকের ধারে ॥ 
বেনচে ওর দু'জন খুব কাছাকাছি বসে ছিল । আম এক পাশে বসতেই 
ওর। দুটো শরীর অনেকট, আলাদ৷ করে নিল। তবে ছেলেটির হাত 
মেয়েটির কাধেই রয়ে গেল। আম এদের দিকে একটু সরে বসে 
বললাম-_'আপনাদের 'সঙ্গে একটু কথা বলতে পার ?' 

ছেলোটর মুখে একটা ভয়ের ছায়৷ নেমে এসেই মিলিয়ে গেল। 
নকল দৃঢ়তা এনে বলল, কা ঝাপারে 2 

_আপনাদের মত যার আছেন তাদের নিয়ে আম একটা 
আর্টিকেল লিখাছ। তাই আপনাদের কাছ থেকে কিছু জানতে চাই। 

আমার কথায় ছেলেটির মুখে সন্দেছ্ছের রেখ। দেখা দিল। কিন্তু 
মেয়েটি বগল, কী জানতে চান, বলুন ॥ 
আপনাদের চেনাজান। কত দিনের ? 

_মাস তিনেক হবে। 
--কি করে গারচয় হল £ 


-ও আর আমি একই পাড়াতে থাক। 

__এই যে আপনার। মেলামেশ। করেন এতে যাঁড়র লেফ ব৷ পাড়ার 
লোকের৷ [ছু বলে না? 

_বাড় থেকে এখনও কিছু কথা ওঠেনি। পাড়ায় কিছু (কিছু 
আলোচনা হয় । ওতে আমরা কান দিই না। 

_আপনাযা কিভাবে বিয়ে করবেন £ বাড়তে বলে সবার মত 
নিয়ে? না, রেজেস্রি করে? 

এতক্ষণ আমার প্রশ্নের উত্তর মেয়োই 1দাচ্ছিল। এবারে ছেলোট 
বলল, আমরা ও ব্যাপারে এখনে কিছু ভাঁবান। মেলামেশ। কয়াট। 
এক জিনিস, বিয়ে ব্যাপারটা অনেক বড় । ওখানে দায়িত্বের প্রশ্ন জাঁড়য়ে 
আছে 1৬ 

_ তাহলে বিয়ের আগে মেলামেশা করায় কোন অপরাধ আছে বলে 
ল্মাপনারা৷ মনে করেন না? 

_-অপরাধ ? কিসের অপরাধ ১ আমাদের লায়-অনায়ের [বিচার 
কয়তে গেলে আপনাদেরগুল আগে করতে হবে। আমাদের জন্য 
সমাজ-সংসার কী করেছে? 

_ওকথা বলছেন কেন? সমাক্জ ব৷ সংসার আপনাদের জনা কি 
কিছুই করেনি 2 

_না। সরকার বা সমাজের কথা বাদ 'দিলাম। ওদের কাছে 
আমর। সমস।। এমনীক সংসারের কাছেও তাট। ছেলে বসে বসে 
খাচ্ছে। সংসারকে পয়স৷ দিয়ে সাহাধ্য করছে না। তাই বাবা-মায়ের 
ভালবাসায়ও ঘাটাত পড়ে যাচ্ছে। 

কিন্তু মেয়েদের বেলায় তো৷ একথ। খাটে না? খুব কম সংসারই 
চায় মেয়ে চাকার করুক । 

এবারে মেয়েটি সয়ব হল__ও কথা বলবেন না। 
হওয়াট।ই সংসারের কাছে অপরাধ ॥ 'বিয়েতে.যে অনেক খর়ঠ৷ !' 

_যাক সে কথা । আপন!রা এই ষে পাবালকাল মেলামেশা 
করেন. এট বড়দের কাছে খুবই খারাপ লাগে । এ সম্বন্ধে আপনাদের 
বস্তবা কি? 

ছেলেটি বলল, ওদেয় কথা বাদ 'িন। ওরা আমাদের ভাগে 
পঁথবীতে এসেছিলেন । তখনকার সব সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছেন । 
কিন্তু বানময়ে পরের জেনারেশনের জন্য ঝ৷ কর উচিত ছিল তায় ত। 
করেনানি। বায ফল ভোগ করছি আমরা। অপরাধী ওয়া। ওদের 
জ্ঞান দেওয়া সাক্তে না। ূ 
কিন্ত যেহেতু আপনারা একটু অসুবধায় পড়েছেন তাই প্রচালত 


আমাদের, বড় 


রগ 


ঠা 


পরিবঙন ২০ 


প্রেমিকার সঙ্গে, ভিকটোরিয়ায় 


বিশ্বজিৎ সিংহ 


এ ২২০ ০০ 

“এই যে দিদি, কিছু গিভ করো, আমি টেক কার'। শীর্ণকায়া 
একটি হাত। শতাছন্ন, শাঁড়। এ]ংলে। ইনাডিয়ান বুড়ি। নরম 
ঘাসের বুকে আমর৷ তখন বসে । 

সম্পাদক মশাই, আপানি নি্ধাৎ ভাবছেন গল্প ফেঁদোছি। বিশ্বাস, 
করুন, তা নয়। পরে কাঁ হলো। 2 সবুর করুন বলাছ। আগে অন।সব 
কথা সেরে নিই। কলকাতার পারকে পারকে জোড়ায় জোড়ায় যারা 
বসেন হঠাৎ তাদের নিয়ে পড়লেন কেন? আপনার পাঁরকল্পন। 
আঁভনব। শীঙ্তন সপ্তাহ আগে প্রথম চিঠিতে আমাকে িখোছিলেন £ 
“যাও, তুমিও গিয়ে এ ভাবে বোসো৷ । জানাও, কী দেখলে, বুঝলে ।" 

এখানেই যত বিপাক । আমাকে এ ফরমায়েস কেন বাপু! আগান 
তো প্রবীণ নন। তবু কেন জানেনঞ না এই মহানগরীতে ষত 
যুগলই থাকুন না কেন, সংখ্যায় সেই তরুণ-তরুণীরাই বেশি যার। 
বয়সকালেও ভালবাসার জন খু'জে পাননি, পাচ্ছেন না2 সব কাগজের 
সম্পাদকদের দোঁখ একই চোখ । সমাজের সর্বক্ষেত্রে । 'হ॥ভ'দের 
নিয়েই হৈ ঠ হয়, “হাভ নট'রা কলমে ঠাই পায় না। যাহোক, 
আপনাকে চুপচাপ বাল, আমার ফোনে। প্রোমক৷ ছিল না। নাহলে 
আপনাকে বারবার তাগাদা দিতে হতে৷ না। 

খোলস। করেই জানাই । আপাঁন তো৷ এক খাস পাঁরফল্পনা 
দিয়েই খালাস। কিন্তু আম কাকে নিয়ে বাঁস, প্রোমিক। পাই কোথায় ? 
ফোন করলাম, এক ্রান্তন সহপাঠিনীকে ৷ স্মারট, বুঁদ্ধমতী এবং 
আথুনকা_জানতাম। গেট] গরিকষ্পন। শুনে জবাব দল 2 'আমায় 
বিয়ে করবে? কথ। দাও, যেতে রাঁজ'। ঠক করে 'রাঁসভার নাময়ে 


রেখেই মনে হলো, ও ঠিকই বলেছে । এ দেশের মানুষ ডেটিং নিয়ে 
লেখ গল্প উপন]াস রাত জেগে পড়তে পারে। এর বোশ কিছু নয়। 

হাল প্রায় ছেড়েই দিয়োছিলাম। 
বিশ্বাবদালয়ে 'িপোরটিং করতে গিয়ে ক্যামপাসে 
বড়সড়ে। হয়ে 1গয়েছে, পলা লেডি। 


এ সময় এক দুপুরে কলকাতা 
দোখ রাঁতা। 
একুশ-বাইশ হবে। রাঁতাই 


গ্রথাকে ভেঙ্গে ফেলবেন এটা তে। ঠিক নয়! যাঁদ একে মেনে নিতে হয় 
তাহলে পেটে দয়ে চুর-ডাকাতিকেও মেনে নেওয়৷ উচিত ? 

ছেলেটি এবারে বেশ উত্তোজত। ও বলল, অত তের ধার 
ধারনা । আমাদের কথ। কেউ ভাবে না। তাই আমরাও কু ভাবব 
না। যা মন চায তাই করব। 

মনে হল ঝাপার অনেক দূর গাঁড়য়ে যেতে গারে। তাই ওদের 
ধনাবাদ জানিয়ে উঠে পড়লাম । রাত ন'টা। কয়েক জোড়া তখনও 
বসে আছে। ওর! খুব কাছ।ক|ছি। মানুষের একট৷ চাওয়াকে পূর্ণ 
করতে ওর! বান্ত। 

ওদের যুন্ত তুলে ধরতেই চল্লিশোত্তর বপধদা প্রায় ক্ষেপে উঠলেন। 
বললেন-__দখা, বাঞ্জে কথা বলো না। জীবনে সব কছুরই একটা 
[নিয়ম থাকে । প্রেম আমাদের সময়ও ছিল ; কিন্তু এদের মত আমরা 
তাকে হাটে খুলে ধারানি। সব 'কছুর মধো একট ঢাকা-চাপা৷ ছিল; 
ছিল ল্জা-শরম । ওদের তে। সে সবের বালাই নেই । তুম বললছে। 
ওরা মাক সব গুশড়য়ে দিতে চায়। তাতে চাইবেই। যাদের কিছু 
গড়ায় ক্ষমতা থাকে না, তারাই ভাঙে । আজকাল ছেলেমেয়েদের 
ছাবভাব দেখলে লঙ্জা করে। ওর! কি মানুষ নামের উপযুক্ত; ওরা 
মেরুদণ্হীন এক শ্রেণীর প্রাণী মাত্র। ও€দেয কাছে প্রেম-হীতির সুস্থ 
বন্ধনের কোন ঝালাই নেই। যা হোক করে একটু দৈহক সুখ হলেই 
হল। এই করে গর তাঁলয়ে যাচ্ছে; পুরো সমাজ-কাঠামোটাকেও 
ধীরে ধীরে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে। 'যার। নিজের জন্মদাতাকে সম্মান 


ওর 'দাঁদ বিশ্বাবদযালয়ে আমায় সিনিয়ার 
গিলেন। ল্লেহ করতেন । সেই সুঝদে তার ঝাড়তে কাচৎ গিয়েছি। 
নীতা তখন ইসকুলের ছাত্রী। 

সেনষ্রাল লাইবরোরর নীচে দাড়য়ে কথ। বলতে বলতেই হঠাৎ 


ডাকলো, কাছে এলো । 


আপনার শারকপ্পন।. মনে পড়লো ॥ নছক মজা করতেই ছ'বছরের 
ছোট এ তরুণীকে তা সাবন্তারে বলেও দিলাম। শুনে রাঁত। চুগ। 
মাথা ঈষৎ নীচু করে ভাবলো । মানটখানেক পরেই আম।র দিকে 
তাকিয়ে বিশ্বাবদালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্রী জানালে “রাজী? । রাজি? 
ঝাড়, বন্ধু অথবা ভালবাসার কেউ ; জবাবে তার একটি কথা £- 'কবে, 
কোথায় এবং কখন, বলুন*। ঠিক হায়। কালই। বুধবার । 
'ভিকটোরয়। মেমোরিয়ালের মেন গেট । বেল৷ সাড়ে ঝারোট। 1 


করতে জানে না। তাদের ধ্বংস আনবাধ। দেখে, সে দিন বেশি 
দূরে নেই । 

ওর কথাগুলো রাখল[ম ভিকটে।রয়ার কাছে ঘুরে-বেড়ানো একটি 
জোড়ার কাছে। বললাম_প্রেম একট। পাব 'জিনিস। তাছাড়া 
ওট। নেহাংই দু'জনের ব্যাপার । এই যে আপনার৷ সকলের চে. 'ব 
সামনে এভাবে বসে থাকেন কিংবা ঘনিষ্ঠ হন, এতে আপনাদের খারাপ 
লাগে না? 

ছেলোটর মুখে বাঙ্গ-মেশানে। হাসি ফুটে উঠল। বলল--আগানি 
ধরতাই বুল চালিয়ে যাচ্ছেন। । প্রেম তাদের কছেই গোপন বা।পার 
যাদের মনে রঙ আছে । কঠিন বাস্তব আমাদের য়ঙ মুছে দিয়েছে। 
এ ভাবে মেলামেশ। করা ছাড়। আমদের উপায় কিট আর একটা কথ। 
একটু স্পষ্টই বলাছ। ছেলেমেয়ে পরস্পরের শরীরের সাল্লিধা চায় ॥ 
সোজা। পথে সেট। না গেলে বাকা পথ ধরতেই হয়॥ বাধ। হয়েই 
আমর। সকলের চোখের সামনেই মেলামেশ। কার। এতে শাগাত্ত 
করার কী আছে? 

-_ তাহলে আপনার কাছে শারীরক সাশ্রধোর বোশ কিছু নেই? 

_না। ছেলোটর স্পষ্ট উত্তর । 

প্রশ্ন রাখলাম মেয়েটির কাছেও ।_-এই যে আপাঁন এর পাশে বসে 
আছেন, ত। কি শুধু শরীরের আকর্ষণে ? 

বেশ সপ্াতিভ মেয়েটি । চটপট জবাব 'দিল_ অনেকটা ঠিকই 
বলেছেন । তবে মনের টানও আছে । তাছাড়া দেখুন ও আমাকে কত 


পরাদন আগিই পনেরো মিনিট লেট । দেখি রীতা দীড়িয়ে। 
গরনে হালক। ছাপ। তাতের শাড়ি । হলদে পাড়। কপালে নিখু'ত 
গোল হলুদ টিপ। হাতের ভ্যানটি ঝাগণ্ড একই রং-এর। মুখে 
সলজ্জ হাস। 

প্রিয় সম্পাদক, চব্বিশ ঘণ্ট। ফারাকে মানুষ এভাবে বদলে যায় 
দকসের পরশে? থটকাও লাগে। প্রোমকাকে সেজে আসতে হয় 
নাকি _সুন্দরীকেও ১ এমানতে আম দত চলাফের। কার । 1কস্তু ওর 
পাশাপাশ হেঁটে যেতে পা যেন অবশ ॥ কোথায় বাস? ভেবোঁছুলাম, 
প্রশন্ত বাগানের বেনাচতে । সব দখল । কোথাও একাকী পুরুষ বসে, 
ঘুমিয়েও অনেকে । 

বসলাম, গাছের পাতার ছায়ায় সবুজ ঘাসের বুকে । ২ মুখোমুখি । 
রীত। চুপ । হাতে কচ ঘাসের ডগা ॥। নখে ছিড়ছে। এসময় সেই 
বুঁড়র উদয়। ওর চাওয়। যেন মমতা মাখানো দাাব। ঝ]গ খুলে রাঁত৷ 
দল চকচকে আধাল। বলিরেখাগয় জীর্ণ মুখে বুঁড় দু'হ।ত তুলে 
নাচতে নাচতে বিশ্বাপতার রায় যেন আগাম শুনিয়ে দিল £ 'গড ব্লেস 
করবে, তোমর। সুখী হবে গো।' রাঁতার মুখ রাঙা । আও লজ্জায় 
আবেগে বলে ফেললাম_'এই, শোনো... নিটোল কালো। চোখ 
ভুল রাঁত। চাইলো আমার দিকে । কিন্ত, িস্তু-..ওর চোখের কদ্গল 
কোণে মুস্তের মতে। জল কেন ! পুরুষর। বুঁঝ চিরকাল এতেই ভোবে । 

কিছ দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘসে জোড়া জোড়া। অনেকেই 
আসছেন। গাছের গুশীড়র আড়ালই বোশ পছন্দ। বেশ একটা 
মিষ্টি আবেশ করা গন্ধ। রাঁতা সেনট মেখেছে 2 উহ", না। শুধু 
পাউড।র ।' দু'বেলা আমও পাউডার মাখি। কই গন্ধ ছড়ায় নাতো। | 
নাক দায়তার শরীরে এক আলাদ। ঘ্রাণ থাকে য৷ পুরুষকে টানে, কাছে 
আরো কাছে? 

এদকে সামনে হাজর দুই কিশোর । হাতে বিয়াট ঝোল|। 
গ্যাটিস, কেক, মাংসের চগ ভার্তি। দাম? তিনগুণ । পরে নয়, 
এখনই নিতে হবে। দত্তে লাগাছল ওদের জোর মেনে নিতে। কেন 
জানি তর্ক করার স্পৃহ।ই ছিলনা । ঝামেলাও নয়। তাই একরফম 
“লভ টাকস' গুণে দিলাম । 

আড়াআড়ি এক গাছের গুশীড়র ফাকে এক জোড়া সুবেশ তরুণ- 


কিছু দেয়। নানান জীনস পেতে কোন মেয়ের না ভালো লগে ? 

অর্থাৎ যুঁন্ত ওদেরও হ্াছে। সেই সব যান্তর আড়ালে ঝড়ের 
উটের মত বালিতে মুখ গু'জে ওর। নিজেদের আচরণ সমর্থন করায় চেষ্টা 
ফরে। অনেকে হয়ত তাও করে না। শুধু ্ষাণক ইমোশনেযস স্রোতে 
নিঃজকে ছেড়ে দেওয়। ॥ ওয় জানে না ভবিষ/ৎ কোন পথে ; মানে না 
সৃষ্ষম কোন হৃদয়-বৃণ্ত স্থায়ী সগ্ধান। ফলে কলকাতার সব পাবালিক 
প্লেস যত দিন যাচ্ছে ততই জোড়ায় জোড়ায় ভরে যাচ্ছে। 

শত অভাবের মধো এতকাল বাঙালীর ঘয়ে একট] [জিনিস ছিল। 
তাহল গভীর জীবনবোধ। এতকাল তাকে আকড়ে ধরেই আমরা 
জীবনের 'পথে চলেছি । বিদেশীরাও একে শ্রদ্ধায় চোখে দেখেছে। 
আজকের ছ্েনারেশনের কাছে এগুলে। হয়ত সন্তা। সেনটিমেনটের কথা । 
হয়ত বলবে_যাদের জীবন নানা দিক থেকে অপূর্ণ তার। কোন কছু 
দিয়ে নিক্সেদের ভরে তোলার চেষ্ট। করবেই । সে অধিকার তাদের 
আছে। 
কিন্তু এর আরেকট। দিক থেকে যাচ্ছে। পাড়ায় সংক্রামক বাধ 


এই উচ্ছৃংখল আচরণ ক্রমেই সংক্রামত হয়ে উঠছে । এক জেনারেশন 
নষ্ট কঃছে পরের জেনারেশনকে । 

কলকাত।র বেশির ভাগ মানুষকেই বাস করতে হর বদ্ধ ঘরের 
চৌহাদ্দির মধ । খোলামেল। জায়গায় গিয়ে একটু ইফ ছাড়ার জনা 
ছিল পার্ক পেক ভিকটোরিয়ার চত্বর কিংবা ইডেন গারডেনস। কিন্তু 


হলে তার ছয় সব বাড়িতেই এসে লাগতে পারে । তেমনি এদের 


তরুণী । দুই শরীর তখন দেড় । হ্ুক্ষপ নেই। বিভোর। প্রাচীরের 
আড়াল থেকে হায়নার মতে। গুষ্টিগুটি 1তারশ কোঠার সেই মানুষ ছাড় 
হাতে এল শিকারের সামনে । ধনুকের ছেঁড়া ছিলার নতে। এ মানক 
জোড় আধার দুই শরীর। কী কথা হলকে জানে। হায়না চোখ 
উবু হয়ে,বসে তরুণটির কাছ থেকে নল কাগজের নোট । 

রীতা এসব খবর আরে) জানে। বন্ধুদের কাছে শুনেছে, কলক৷তার 
প্রোমক-প্রোমকাদের প্রুয় মলনক্ষেত্র লেক, [ভিকটো|রয়া মেমোরিয়াল, 
ইডেন গারডেন ও বোটানিকঠল গারডেন। আর জায়গা ফোথায় ? 
মহানগরী তাদের তেমন স্থান দেয়ান। এই মণ্ডকাতেও ভয় দেখিয়ে, 
জুলুগ করে কিছু সুযোগসঙ্ধানী আয়ের পথ বের করেছে। 

আমর। উঠলাম । পাশাপাশি গা ঘে'ষাঘোষ করে হাটতে হাটতে 
গল্প । আমিই বস্তা । আমার ছোট্র ভাইীঝ টিংকু আমাফে ঠিক 
[ক করে চিনে ফেলে, দারুণ রক্ষণশীল পাঁরবার হওয়া সত্ত্বেও আমায় মা 
খোলাখুল িশতে দেন কা বিশ্বাসে, এসব শুনে রাঁত। বললো £ 
আপনার কাঁ রকম বৌ পছন্দ? 

ঘুরে দাঁক্ষণ প্রান্তে আসতেই তাঁর শিস। মুহূর্তে শাড়ির আচ 
দিয়ে রীত। তার শরারের উন্মুস্ত অংশ ঢেকে নিল। মুখ ঘুরিয়ে দোখি, 
জন৷ পাচেক কিশোর। এ বয়সেই বড়ে। ক্ষুধার্ত তাদেয় চাউান। 

হেটে পুতুল পুতুল গড়নের রাঁতা৷ ক্লান্ত। বসলাম রেস কোরসের 
দিকের বাগানে । কাছেই বসে চার যুবতী। নিজেদের মধ্যে হাসি 
ঠান্ায় মন্ত ॥ সেখানে এলেন তিন যুবক । হাতে কালো ঝাগ। 
বোধহয় মোঁডকেল রিপ্রেজেনংটটিভ। জালাপ করতে চায়। অপরপক্ষ 
নাচার। ছেলেদের কাণ্ড দেখে রাঁতার খুব হ1সি। হাসলে তার গালে 
টোল পড়ে । ভা সুন্দর দেখায়, ভালবাসতে ইচ্ছে করে। খুশিতে 
উপচে পড়ে রাঁতা মাথা ঝ'ঁকয়ে বললো, 'উহ্',যোটেই না। তবে 
কারে। কারো চোখ সুন্দর হলে সে ওরফমই দেখে ।" 

প্রাচীর ঘে'বা ঝোপের নীচে এক দম্পাঁতি। বাড়তে বোধহয় 
এরকম ভাবে শনজেদের পাপ না। বিকালের পড়ন্ত রোদে ঝাগানে 
পারবারের কাঁচকাচাংদের নিয়েও ঘুরছেন বহু কর্ত।-গান্স। পাশ দিল্নে 
যেতে যেতে ঝোপের ফ!কে বস৷ এ দম্পাতকে ঘানষভাবে দেখে এক 
শিশু তার মার কাছে জানতে চায় £ ওরা কী করছে? 2 


যার। জেড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়ায় আর প্রেম প্রেম খেল। খেলে তাদের 
'ভিড়ে ও সব জায়গায় পারবারের সবাইকে নিয়ে আজকাল ঢোকার কথা 
ভাবাই যায় না। নিগ্জের ছেলেমেয়ের৷ উচ্ছন্নে যাওয়ায় রাস্তাটা দেখে 
নিক__এট। কেই বা চায়? 

অর্থ) সমসা। দু' দিকেই । সমাধানও সহজ নয়। তবে সরকার 
একট। কাজ করতে পায়েন। কলকাতার অন্তত' কিছু পাবালক প্লেস 
জোড়াদের কাছে নিষিদ্ধ হোক __ সেখানে যাতে পাল্িবারের সবাই পরচ্ছন্দে 
বিচরণ করতে পারে । আঁধকার দূ দলেরই সমান। এফ দল সবটা 
দখল করে নেণে তা কি করেহয়? এই প্রেম প্রেম খেল৷ বন্ধ হলেই 
অবশ সবচেয়ে ভালো । -& আলোকচিত্র & দীপক ভট্টাচার্ব 


পরিবর্তন ২২ 


্বাস্থোর ক্লামক উন্নতি। বায়ের চাপ 
হাস পাবে। ধন সঞ্চয়ের ভাল রকম 
সুযোগ আসবে ॥ কর্মস্থলে অবস্থা পুরো- 
পুর অনুকূল হতে আর কিছু দোঁর হতে 
, পারেন মেয়েদের কর্মস্থলে নিজ "সদ্ধান্তে 
দৃঢ় গ্রাকা গুয়োজন। 
পারিপ্ার্থিক আবহাওয়া অনুকূল চলবে । 
মেয়েদের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচন। 
কয়তে হতে পারে। সন্তানদের সময় 
অত্যান্ত অশুভ । বাবসায়ীদের প্রাপ্য অর্থ 


মেষ £ 


আদায়ে বঞ্াট, ঝামেল।।: এই লগ্ের 
জাতক-জতকার ধনবু্ধ 
বৃষ £ শরীর ভাল চলবে । পুরনো৷ রোগের 


বহুলাংশে নিবাস্ত। ব্যায়াধিকা চললেও 
কিছু সপ্চয় আশা করা যায়। করমন্থলে 
সউধতন কারও নজরে পড়বার * সপ্তাবনা । 
ক্সায় ভাব শুভ ; ভাল আয়বৃদ্ধর সুযোগ 
আসবে। মেয়েদের কর্মস্থলে সর্তকতা 
একান্ত প্রয়োজন । পারিবারিক ক্ষেত 
কোন তুচ্ছ বয়ে তীব্র মনাস্তর হতে 
পারে। মেয়েদের বন্ধুদের ওপর. বিশেষ 
আগ্ছা রাখা ঠিক নয়। প্রতিযোগিতা, 
মূলক কাজে বাধা। ব্যবসায়ীদের সময় 
শুভ। এই লগ্নের “জাতক কার; 
স্বজন বরোধ ॥ 

মিথুন £ শরীর উদ্বেগের কারণ, হবে ছোট 
খাট রোগ উপেক্ষা করা'ঠিক: হবে না। 
বায় সংকোচন মুশকিল । কর্মস্থলে নতুন 
কোন ঝাখেলা | সৃষ্ট হবার আশংকা) 
আয়বৃঁদ্ধতে বাধা। মেয়েদের কর্মস্থলে 
কারও সঙ্গে তীর মনাস্তর হতে পারে। 
পায়বারিক ক্ষেত্র অশুভ; বাভন্ন কাজে 
বাধা, অসাফল্য। সন্তানদের কর্মে সুনাম । 
স্ত্রীর স্বান্থাহান হতে পারে। 
আববাহতদের বিবাহ দৌর ৷ ব্যবসায়ী- 
দের নতুন বিনিয়োগের পক্ষে সময় 
প্রতিকুল। এই লগ্নের জাতক-জাতকার 
কে অসাফল)। 

কর্কট £ ছোটখাট অসুস্থতা লেগে থাকবে । 
ধনভাব অশুভ বায়ের চাপ. এড়ানো 
দৃঃসাধা। কর্মস্থলে কারো প্ররোচনায় 
ঝঞ্জাট/ঝামেলায় পড়বার আশংক৷। নানা- 
ভাবে আয় বাড়বার সু:যাগ, আসবে । 
মেয়েদের কর্মস্থলে প্রাত পদক্ষেপে সর্তকতা। 
প্রয়োজন । পারিবারক ক্ষেত্রে কোন 
সমস্যার সহজ সমাধান। ভাই/বোনেদের 
সংগে মনোমালিন্যর আশংকা । ভৃত্য 
বা অধস্তন কারও দ্বার৷ সম্মানহান হতে 
পারে । ধর্মকর্ম হবে। ব্যবসায়ীদের 
ঝামেল৷ চলবে। এই লগ্গের জাতক- 
জাতিকায় বন্ধ বিয্লোগ । 

সিংহ £ শরার দুশ্চিন্তার কারণ হবে 


পারঝারক ক্ষেত্রে 


কক 


____ ফেব্রুয়ারি ১ থেকে ১৫__ ১ থেকে ১৫ 


কফ ও কহ নিত আত কোন রোের সংকান্ত কোন রোগের 
প্রকোপ বৃদ্ধি । ধনভাব মোটামুটি অপ্প 
স্বল্প সগয় হতে পারে। কমন্থলে প্রভাব 
প্রতিপাত্ত বৃদ্ধ। মেয়েদের কর্মস্থলে 
তুল বোঝাবু'ঝর অবসান । উল্লেখযোগ্য 
আয়বৃদ্ধ আশা করা যায় না। পার- 
বারক ক্ষেত্র খুভ আত্মীয়দ্বজনের সংগে 
সুস্থ সম্পর্কের পুনঃ্রাতিষ্ঠ। । জাম-জমা 
গৃহাদ ক্রয়ের সুযোগ আসতে পারে। 
শ্রেম-প্রণয়ে বাধা । ব্যর্সায়ীদের বানয়োগ 


শুভ হবে। এই লগ্নের জাতক-জাাঁতকার 
লাভ। 
কন্যা ঃ শরীর অপ্পস্বপ্প অশান্তি আনবে। 


ধনভাব শুভ সঞ্চয়ের যোগ প্ররলা। 
কর্মস্থলে নতুন যোগাযোগ” শুভ হবে । 
মেয়েদের কর্মস্থলে ছোটখাট ঝামেলা 
চলবে ।- আয়ভাব আংশিক শুভ ; বিভিন্ন 
সৃরে আয়বাদ্ধ । মামল। মোকদ্দম৷ এঁড়রে 


চলতে পারলে ভাল ৷ শুরা নতুনভাবে: 
ক্ষতি করতে চেষ্ট। করবে। স্ত্রীর স্বাচ্ছা 
উদ্বেগের কারণ হবে। বাবসায়ীদের 


মন্দা। এই লগ্নের 'জাতক-জাতিক।র 
আঘাতপ্রাপ্ত 1 

তুল।ঃ শরীর ভাল চলরে ৷ ধনভাব শুভ 
আশানুর্প সয় হবার সম্ভাবনা । বর্ম- 
স্থলে স্থিতাবস্থা চলবে । আয়বাদ্ধতে 
বাধা আয় বীদ্ধর চেষ্টায় ঝ/রথতা। 
অসম্মান। মেয়েদের কর্মস্থলে নতুন 
সমসায় ব্রত হতে হবে। পারবারক 
ব্যাপারে অন্যের পরামর্শ সুখের হবে না। 
সন্তানদের প্রাতিযোগতামূলক কাজে 
অসাফল্য। ভূতার। ক্ষতি করতে পারে । 
বাবসায়ীদের নতুন প্রকষ্প হাতে নেওয়া 
ঠিক হবে না। এই' লগ্মের জাতক- 
জাতিকার কর্মে বাধা, বঞ্াট । 

বৃশ্চিক.ঃ পুরনে। রোগের অনেক উপশম 
হবে। নানাভাবে সপ্চয়ের সুযোগ 
আসবে । বর্মাুলে বঞ্চাট, ঝামেলা, ও 
সম্মানহানি ॥ আয়বৃদ্ধতে বাধা । 
মেয়েদের কর্মস্থলে ছোটখাট অশান্ত 
চলবে । পারিবারিক ব/পারে আতরিস্ত 
খোলাখুলি অশান্তর কারণ হবে। 
মেয়েদের বিবাহ ব্যাপারে অশান্ত। স্ত্রীর 
রন্তচাপজনিত "পাড়ার বৃদ্ধি। ব্যবসায়ীদের 
রায় সব ব্যাপারেই .ভেবে চিন্তে অগ্রসর 
হওয়া শ্য়োজন। এই লগ্নের জাতকা- 

বাব আক্াঞ্কত বস্তুলাভে দোর। 

শরীর মাঝে মাঝে উৎপাত করবে। 


ধনসণয়ে বাধ। এলেও ক্ষীণ সঞ্চয় হতে 
পারে। কর্মস্থলে নতুন সুযোগ আসতে 
দেরি। আপাতত পুরনো সমস্যা বিব্রত 
করবে। মেয়েদের কর্মস্থলে স্িতাবস্থা 
চলবে। নানাভাবে আয়বী্ধর সৃযোগ 
এলেও সেই অনুযায়ী আয়বৃদ্ধি 
আশা করা যায় না। পারিবারিক ক্ষেত্র 
নারীঘটিত কোন সমস্যায় বিব্রত হবার 
আশংকী। ভাই-বোনেদের সম্পকে 
অবনাতি। এই লগ্গের জাতক-জাতিকার 
গৃহ সুখে বাধা । 
মকর £ স্বাস্থ ক্রমশ উন্নাত। ব্যয়ের 
চাপ বেশ অসুবিধে ফেলতে পারে । 
কর্মস্থলে শতুরা সক্রিয় হবার চেষ্ট। করলেও 
সুধিধে করতে পারবে না। আয়বীদ্ধর 
চেষ্টায় টসাফল্য। মেয়েদের কর্মস্থলে 
বেশ কিছুদিন ঝঞ্চাট চলবে । পারধারিক 
ক্ষেত্রে কোন সমস॥ জটিল আকার ধারণ 
করতে পারে । তথাকাথত হিতৈষীদের 
থেকে সাবধান। কোন প্রিয়জনের 
২আকাস্মক 'বিয়োগের সপ্তাবনা। স্বামী 
১)্ীর মধ্যে তীর্ৰ' মনোমালিন্য হতে পারে 
ব্যবসায়ীদের ক্ষতির আশংকা । এই 
জাতক-জাতিকার সাফল্য 


শরার খুব একটা ভাল চলবে না 

লভার সংক্রান্ত রোগ উপেক্ষার নয়। 

ধনস্থান্‌ অশুভ ₹ আয়ের তুলনায় ব্যয়- 
যোগ প্রবল; কর্মস্থলে হঠাৎ কোন 
দিদ্ধান্ত বিপাকে ফেলতে পায়ে। সামান্য 
আয়বৃদ্ধি আশা করা যায়। মেয়েদের 
কমদ্ছুলে ধৈর্ঘচ্ঠাত ক্ষাতর কারণ হবে। 
পারিবারক ক্ষেত্রে শারীরিক অসুস্থতা- 
জান্ত অশাস্ত। স্বামী/ন্রীর আঘাত 
লাগার আশংকা । জাম-জমা, গৃহাদি 
কয় বয়ে বাধ।। বাবসায়ীদের মন্দা। 
এই লগ্গের জাতক-জাতিকার মানাঁসক 
ক্রেশ। 

মীন ঃ হঠাৎ কোন অসুস্থতা শয়ীরকে বেশ 
কাবু করতে পারে । থায়ের চাপ চললেও 
অল্পস্থল্প সয় হবার সন্তাবনা। কর্- 
স্ছ্লে নানাদক থেকে বাধা আসতে 
পারে । আয় বুদ্ধ সামান্যই । মেয়েদের 
কর্মস্থলে অশ]ভ্তি। পাঁরঝারক ক্ষেত্র 
সন্তানদের দ্বাস্থাহানি উদ্বেগের কারণ 
হবে। বিশেষ কোন [রপুর তাড়না 
বিপাকে ফেলবে । পায়ে ফোন রকম 
আঘাত লাগার সম্ভাবনা । ব্যবসায়ীদের 
নতুন নতুন ঝামেল। ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধ 
করবে । এই লগ্নের জাতক -জাতিকার 
অসম্মান। 


আীভুট 


সাত 


৩ ফালগুন, ১৬ ফেবরুয়ার ॥ 

পূণগ্রাস সূর্যগ্রহণ । 

স্পর্শ_দিবা ঘ. ২।৪৬।৩৬ গতে সূর্যবিদ্বের 
নৈঝত কোণে স্পশ.-এর পরে একসায় অঙ্কের 
হিসেব করে পঞ্জিকায় স্থির করা আছে গ্রহণের 
মধ্য থেকে মোক্ষ, বিভল্লা দেশে এর স্পর্শ এবং 
অন্তর সময়, স্ইিতিকাল। 

সৃর/চন্র যে গ্রহণই 'হোক না কেন 
জো1তিষের আলোকে তা সব সময়েই বিশেষ 
অর্থ বহন করে। সুদূরপ্রসারী ফলের কারক 
হিসেবে চাহত হয়ে থাকে। এই কারকত। 
যে শুধু নৈসাগক ক্ষেতেই দেখা যায় তা নয়_ 
সামা1জক, অথনৈ!তক, এমন কি জীবজগতের 
আধব]াঁধর উপরেও এর প্রভাব পড়ে। 
বিশেষ করে যে রাশিতে গ্রহণ হয়ে থাকে সেই 
রাশি আধকৃত অংশ/অগ্লে কম বোঁশ দুযোগ!/ 
ঝঞাট হয়ে থাকে । রাশির প্রকৃতি, তত্ব, 
গ্রহণকালীন গ্রহাবস্থান এইসব ঘটন|/দুর্ঘটনার 
নিয়ন্ত্রক হসেবে কাজ করে। 

এবারের এই গ্রহণ বেশ কয়েকটি 
কারণে তাংপর্যবহ। প্রথমত, এই গ্রহণ 
পৃ্ণগ্রাস। ১৮৯৮-এর ২২ জানুয়ারির গর এই 
শ্রথম পৃণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হচ্ছে য। সার ভারতে 
দুশা। দ্বিতীঞ্ বোশষ্ট। এর 1চ্থিতিকাল £ 
দীধ পাচ ঘণ্ট। ষোল [মানট ছ' সেকেনড। 
এতো দীধ সময় গ্রহণ এই শতকে আর কখনও 
হয়ান। তৃতীয়ত, এই গ্রহণ হচ্ছে মকর 
রাশি ক্ষেত্রে; জে]তিষশাস্ত্রকায়দের মতে 
ভারতের রশ (মতান্তরে লগ্ন ) ক্ষেত্রে 

তাই এই তাৎপপূর্ণ গ্রহণের স্তাব্য 
এতীক্রয়া [নয়ে জে/তিষীমহল ইতিমধোই 
নান। গণন। গবেষণায় ঝাস্ত। তাদের এই 
গ্রহণ ডাবনার আভ।স মিলল গশ্চিম্বঙ্গ 
জোাতাবদ মহাসম্মেলনের সম্পাদক এবং 
লনডনের রয়াাল সোসাইটি অব আসঞ্্র- 
লঙ্জারসের অন্যতম ভারতীয় ফেলে। পাওত 
মুয়ারমৌহন বন্দে॥পাধাায়ের কথায় । মুরার- 
বাবু জানালেন, 'আমরা৷ এই শারপ্রোক্ষিতে 
ইতিমধোই এক জেতিষ আলোচনা-চক্রে 
মিলিত হয়েছিলাম । ১৯ আগসট '৭৯-এর 
এই আলোচনা-চক্রে বহু বাশষ্ট জ্যোতাবিদ 
উপান্থিত ছিলেন। তারা৷ প্রত্ঃকেই এ 
ঝপারে তাদের গবেষণালন্ধ মূল্যবান সিন্ধা্ত 
প্রকাশ কয়েন” 

কন্তু এই গ্রহণ নিয়ে জেগাতষীদের এতে 
মাথাবাথা কেন? এই গ্রহণ কি ভারতের 
নে) সাঁতিই ধবংসের ইংাগত বয়ে আনছে ? 


আমার প্রশ্নের জবাবে বললেন, 'গত 
একশ" বছরে এডে। দীর্ঘস্থায়ী অন্ধকার কখমো৷ 
পৃথিবীর বুকে নেমে আসেনি । তাই এর 
প্াভিক্য়াও হবে সুদূর গ্রসারী। শুধু ভারতই 
নয়, পাকিস্তান, চীন, রাশিয়া, ইরাক, 
আফগানিস্তান, নেপাল, সৌদ আরব থেকেও 


অজয় বিশ্বাস 


এই গ্রহণ দেখ যাবে। তাই এই গ্রহণের 
অকলাাণকর প্রভাব পড়বে এইসব দেশ- 
গুলিতেও। 

চরম অর্থনৈতিক সংকট, গ্রাকীতিক গবপর্যয়, 
রবিজাত শসাহানি হবে; প্রকোপ ঝাড়বে 
সংক্রামক রোগের, ব্রেন টিউমার, জিউকোিয়া, 
হার্টের অসৃখ আকাস্তের সংখা বৃদ্ধ পাবে। 

ভারতের ক্ষেত্রে এইসব অশুভ ফলের 
কারকত। বৃদ্ধি পাবে বহুগুণ । কারণ ভারতের 
নিয়নতরকগ্রহ শনি, মঙ্গলের সঙ্গে অশুভ প্রেক্ষায় 
আবদ্ধ হবে গ্রহণকালীন রবি। এর 
ফলে ১৯৮০-তে বন, খরা, ভূমিকস্পের মত 
শ্রাকাতক দুষোগ ছাড়াও ভারতকে চরম 
অর্থনৈতিক ও রাজনৌতক সংকটেরও 
মোকাবল। করতে হবে। বৃহৎ শান্তর যুদ্ধ 
সন্তাবনাও দেখাঃদেবে ।” 

"গ্রহণ নিয়ে জ্যোতিষীদের দুশ্চিন্তা 
বাড়িয়ে দিয়েছে পারমাণাঁধক বিজ্ঞানের যথেচ্ছ 
বাবহার। কারণ এর ফলে আবহমওংলর 
ভারসামা নষ্ট হচ্ছে, তেঙ্গীস্কয়তা ঝড়ছে। 
ঝাঁষ শাস্ত্রের সতর্কবাণী £ ন সাধু মনে। প্রয়োগ 
শীবজ্ঞানম_আজ উপোক্ষত। চিন্তাও সেই 
কারণে ।' 


গ্রহণে খাওয়া নিষিদ্ধ কেন ঠ 


পৃথিবীর বাযুমণ্ুলে ৫ 
লক্ষকোটি জীবাণু 
অনেকেই ফানুষের পাক্ষে কতি- 
কারক । সূর্য কিরণের উ 


সত জ্ঞীব।ণুধ্বংসী রা 
লিজাঁব/লিজ্ডিয় করে রাখে | 
কিন্ত গ্রহণের সমগ্প 
প্ুখিবীতে পৌছ।য় 
ফলে এইসব জীবাধু সভি্ধ ইয়ে 
ওঠে । কালী করা (স্থ।লীলন্ধ ) 
খাবারে এইসব জীবাণুর বংশরুদ্ধি 
হয় অভান্ত ড্রততার অঙ্গে $ জীবাখু- 
ঘটিত রোখের কারণ হয়ে পাড়ে 
স্বব সহজেই । 
শান্রে গ্রহণকালীল 
নিষিদ্ধ । 


সেইজন্যে হিন্দু 
খাছ গ্রহগ 


কিন্তু মুঝারবাধুর এই দুশ্চিন্তার 
প্রাতফলন দেখলাম ন। জেযতিষী ভূগুঞ্জাত:কর 
মন্তবে। অতান্ত নিস্পৃহভাবে 1ত।ন তার 
প্রাতাক্রিয়া জন।লেন, *41ব এবং চন্দ্রের সঙ্গে 
“ভূ-মগ্ডলের সম্পক 'নাঁবড় ; তাই গ্রহণের ফল 
ভূ-মণ্ডলের ক্ষেতে দেখ গেলেও তা | খুব 
চিন্তার [কছু দেখ না। শাস্ত্রে অবশ্য গ্রহণ 
দেখ। লা দেখ। নিয়ে পাপ-পুণা বিধানষেধের 
ব্যাপার আছে; সে সম্পকে আমার বিশেষ 
কিছু জান৷ নেই।' 

এই শ্রহণ এবং দে)তিষশান্্ু অনুযায়ী 
যে অশূর্ভ প্রতীক্রিযার আশংক। কা হচ্ছে 
এর 1ক কোন 'বিজ্ঞানাভন্তি আছে ? দীঁঘস্থায়ী 
এই গ্রহণ নিয়ে ি ভাবছেন বিজ্ঞানীরা ? 

সাহা ইনসটিটিউট ভাব নিউ ক্রমার 
ফাঁজকসের তরুণ িজ্ঞানী ডঃ রাজকুমার 
মৈত্রের কাছে জে]তষাঁদের আশংকার কথা 
তুলতে হেসে বলগেন,। 'জে]াতযাঁ 
বলেছেন? সব বোগাস। ওদের শান্রটাই 
অবৈজ্ঞানিক । একদা আআসঞ্ট্রেনমর সঙ্গে 
যুক্ত অকাণ্ট বাপারগুলকে নিয়ে ওদের 
ফারবার। এখন একে বিজ্ঞান বলে চ।লিয়ে 
দেওয়ার একট ট্রেন্ড এসেছে । মানুষ যত 
হতাশায় ভুগছে ততই এইসব তথাকাথত 
ভাবিষাং-বন্তাদের কারবার ফুলে ফেঁপে উঠছে। 
গ্রহ-র্» তাঁবজ কবচেক্স ভার বাড়ছে, হাতের 
আঙুল থেকে গলা পর্যন্ত গলগ্রহের বোঝা 
চাপিয়ে দেওয়। হচ্ছে।' 

পূ্গ্রাস সৃ্যগ্রহণের জানে ভিউকে মিয়া 
ঝা ব্রেন টিউমারের মত রোগের প্রকোপ বুঁদ্ধর 
সামান/তম  সপ্তাবনাও তান নেহাতই 
আবিজ্ঞানোচিত বলে মনে করেন । 

'সৃগ্রহণের আগে-পরে 'বিক্ষিপ্রভাবে 
দু' একটি এ ধরনের রোগ আক্রমণের নাঁজন্ট 
থেকে “সিদ্ধান্ত নিলে বৈজ্ঞানিক সত্যে 
পৌছানে। সপ্তব নয়। বৈজ্ঞানক পর্যবেক্ষণের 
অনেক শর্ত আছে যার কোনটিই এইসব 
বিক্ষিপ্ত ক্ষেত্রে মেনে চলা সপ্তব নয়।' 

টোবলের উপর রাখা বল গয়েনট পেনটি 
তুলে নিয়ে বললেন, 'এই পেনটির কথাই 
ধরুন, আম এর ওজন নিলে য। হবে একই 
শত সাপেক্ষে আপনি গুজন করলেও তাই-ই 
হবে। হয়ত এক-আধ দশাঁমক ভগ্রাংশের 
তফাৎ হবে। কারণ ওজনের পদ্ধাতিটি বিজ্ঞান ৫ 
সগ্মত। 

কিন্তু আপাঁন যেকোন দিনেয় দশটি 
সংবাদ কিংবা সামিক পরে দশঞ্জন নামী 
জ্োোতিষীর করা 'রাশি ফল" 'মালিয়ে দেখুন 
একই রাশির ক্ষেত্রে দশটিতে দশ রফম ফল। 
একের দঙ্গে অনোর পার্থক্য আসমান-জামন। 
জ্যোতিষশান্ত্ যাঁদ বিজ্ঞান হয় তাহলে এত 
অমিল কেন?" 
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জীবাণু-মেঘ ! 


শৃরু গ্রহের মেঘে রয়েছে অসংখ্য সব 
জীবন্ত জীবাণু এটি কাভিফ বিশ্বাবদ॥লয়ের 
জেতার্ধজ্ঞানীদের অনুমান । স্যার ফরেড 
হয়েল ওশ্রী চন্দ্র উইক রামাঁসং এক ্রাত- 
বেদনে বলেছেন 2 মেঘগুল হয়ত সালাফউারিক 
আসিডের তোর না-ও হতে পারে । গ্রহটির 
হলুদ রঙ এবং বায়মণ্ুলে জলকণার পারমাণ 
দেখে ওর। ত। অনুমান করেছেন । ওরা আরো 
বলেছেন ছায়াপথে ভিন্ন গ্রহাদির মেঘে এসব 
ঝ্ীন্গপুয় আন্তিত্ই পৃথিবীর অনেক সংক্রামক 
বাঁধর নাকি কারণ । 


এল ডোরাডো 


এল ভোরাডো ৷ সোনার শহর । পণ্চদশ 
শতাব্দীতে দৃকক্ষিণ আমোরকায় তন্ন তন্ন করে 
খু'জোছলে। স্পেনিয়ারডয়া। পায়নি। এল 
ডোরাডে। কি কাম্পানক শহর 2 

এই সোঁদন ভেনিদুয়েলা-ত্াঞ্জিলের সীমান্ত 
অঞ্চলে পর্যবেক্ষণরত ব্রাজিলিয়ান প্রত্ততত্ব- 
বদুদের চোখে পড়লো গাছপালা লতাপাতায়, 


একটি দীতাল হাতির জন্ম 


পোঁরয়ার অভয় অরণে। গাড় ঘোড়া 
ঢোক একদম বারণ, লোকজনও চলাচল করতে 
পারবে না।  এট। অবশ্য কোন সরকার 
নির্দেশ নয়। কারণ কেরলের এই অভ 
অরণ্যে পর্যটকরা আসুন এটাই চান কেরল 
'সরফার। তবে বারণ করজা কে? 

যারণ আর কে করবে? সেখানকার 
হাতির পাল রান্ত। আটকে বসোঁছল তিনাঁদন 
ধরে। সামনে অবশ। সাইন বোর্ড টাঙানো 
হয়ান 'প্রযেশ নিষেধ বা 'নো এনট্রিং বলে, 
তবু কেই ঝা আয় শখ করে, বু'না হাতির 
পালের মুখে প্রাণ দিতে যাবে! 

পাহাড়ী এই অভয় অরণ্যে একদল হাতি 
হঠাৎ এসে এক জায়গায় জড় হলো৷। সঙ্গে 
একটি আট/দশ বছরের হাতি-কনা। তার 
প্রসব বেদনা উপাস্থিত। ফলে ঘন ঘন ডাক 
ছাড়তে লাগল সেই হাতি-কন॥। একে একে 
মা দিদিমারা এসে হাঁজর। ঘিরে ধরল 
[তাকে সবাই । পুরুষ হ!তির৷ একটু দূরে দৃয়ে 
পাহারায় দাড়িয়ে গেল চারদিক নজর , রাখবার 


রূতুয়া থানার বাটন। ভাকঘরের অধানস্থ 
কুমাড়য়া গ্রামের একটি মেয়েকে ভুলিয়ে এনে 
শহর মালদহের [নিষিদ্ধ পল্লীতে বিক্রি করে 
দেওয়া হয়। মেয়েটি নাঝালকা। পরে' এ 
গ্রামের একটি যুবক 'লছমী ঘরে' সিনেমা 
দেখতে যাবার সময় মেয়েটিকে দেখতে পায়। 
মেয়েটি এ বুকে দেখে পালাবার চেষ্টা 
করলে বাড়িউলী রানী তাকে মারধোর. করতে 
থাকে । ছেলেটি গ্রামে ফিরে এসে মেয়েটির 
বাবাকে খবর দেয়। মেয়ের বাবা ইংরাজ 
বাজার থানার খবর দিলে থান। তাকে উদ্ধার 
করে নিয়ে আসে। তবু থানা এ মেয়ে: 
বিক্েতার বিরুদ্ধে কোন ড।য়েরী [নিতে অর্খীকার 
করে। (গোঁডবাতা/ম[লদহ ) 
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| দেবরয়। বাধার পূজার বিষপত্রের মধো একটি 

সোনার শ'খা পান । উত্ত অলংকারটি উপযুক্ত 

প্রমাণ লাভের পর মালিক শ্রীগঙ্গাধর সংপাতির 

মাকে ফেরং দেওয়। হয়। শ্রী দেঘুরিয়ার এই 
সততায় এ অগ্চলে অনেকেই মু । 

(হিন্দুঝণী/বাকুড়। ) 


বুধপুর প্রাথমিক 


আতবান্টর ফলে 


[৩০১৯ 


ঢাকা একটি পিরামিড । এইভাবে খোজ 
পাওয়া গেলে। ১৫০ মিটার উঁচু আরো দুটি 
পিরামিডের । 
প্রসতত্বাবদদের একজন বলেছেন, “এল 
ডোরাডো' যে সাঁতা একাঁদন ছিলো এই, 
িরামিডগালিই তার প্রমাণ । 
পকেটে অনুবাদক 


বহু ভাষা-ভাষী দেশ কানাডায় অনুবাদক 
বস্ত্র সাহাযো ইংরাজি থেকে ফর়াসী, গ্রীক, 
ইটালিয়ান ভাপানী ও স্পেনীয় ভাষায় সহজে 
অনুবাদ করা ষাবে। এ উদ্দেশ্য আমোরকায় 
দুটি সংস্থা পাথবীর প্রথম পকেট সাইজ মান 
অনুবাদক-ন্ত আবিদ্কার করেছে । এর 'কাঁ- 
বোরডে' ইংরাঁজ বর্ণমালা আছে । সেগুলোতে 
চাপ দিলে ইচ্ছে-মত শব্দও বাক্যাংশকে এ ৫টি 
ভাষার অনুবাদ কযা যাবে । আলোর অক্ষরে 
ফুটে উঠবে শব্দগুলি ওর পর্দায়। 


দ্বিগুন দাম 
িকিং-এ খাদ। দ্রব্যের দাম ৫০ শতাংশ 
বেড়েছে । এছাড়া চীনের বাজারে বিক্রি 
হওয়া জিনিসের প্রায় এক পণ্চমাংশের দামের 
ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হচ্ছে । এটা 
সরকারী সিদ্ধান্ত। কাগজ, ফল, ধাতুদ্রবা, 
প্রাসটিকের জ্জনিস ও বাশের তোর বোশর 
ভাগ শিল্পদ্রবোর দামই বেড়েছে । চায়না 
নিউজ এক্েনসীর খবর £ চাহিদা যোগানের 
নিয়ম মতই দাম নিয়ান্্ত হবে। অবশা ডং 
ডান এবং কং ওয়েন-খাদ্য দ্রবোয় বাজারে 
এখন মাছি ভাড়াঙ্ছে দোকানীরা। খবর 
নভেমবর মাসের । 
চাচাইনা 
ইংরেজরা আজকাল চ। ছেড়ে মদের [দিকে 
ঝু'কছে। লনুডনের কৃষি মন্তুকের খবর ৷ 
মাথা িছু চা ঝবহার প্রায় ০২২ কোজ 


২৫০০১ 


ফলে সে পথে গাড়িঘোড়া বা লোকজন 
চলাগল বন্ধ হয়ে গেল। পোরয়ারের ফরেসট 
আফসারও সে পথে যাতায়াত বন্ধ করার 
নির্দেশ দিলেন। মজার ব]াপার, হাতিরা 
শুধু লোকজনই নয় জঙ্গলের অন পশুদেরও 
ঘটনার ত্িসীমানায় আসা৷ বন্ধ কল । 

সবুগ্জ ঘাসের এই নরম জায়গাট। হাত 
কনা। আর অনয মা-দাদমার। বোধ হয় ইচ্ছে 


বিদলয়ের চালা ভেঙ্গে যায় । কোন সরকারী 
সাহাব্য সংস্কারের কাজের জনা অনুমোদিত না 
হওয়ার স্থানীয় স্কুল কমিটি নতুন চাল৷ করে. 
দেয় ৯০ টকা ঠাদায়। [কিছু লোক 'বিদ্বেখশত 
সেই চালা রাতারাতি ভেঃঙ্গ দেয়। মিথা। 
অপপ্রচার করা হয় যারাই রক্ষক তারাই 
ভক্ষক। ছুলটিতে বর্মন ছাতরছাতী সংখ্যা 
৯০জন। (সাপ্তাহক 'দঁদভাই/বারভুম ), 


পাশকুড়া ধালয়াপুর এলাকায় এবং আশে- 
গাশের গ্রামগুলিতে বৈদুযতিক লাইন দেওয়া 
হয়েছে কিনতু বিদু/ধ সরবরাহ থাকা সত্তর 
গৃহন্থদের আলে। দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। 
ফেরাসন তেল চোরাবাঙ্জারে তিন টাকাতেও 
পাওয়া না যাওয়ায় গ্রামবাসীদের মধো 
অনেকেই চু বৈদু/াতক লাইন থেকে 
চোরাইভাবে বুধ ঝুবহার, করে থাকেন। 
পাশকুড়া থানার অন্তর্গত ঠাকুরচক গ্রঃমের 


করেই বেছে নিয়েছিল । ঘণ্ট। পাচেক লেগে- 
ছিল প্রসব-কাজ শেষ করতে । হাতি-কন॥। 
ভালোয় ভালোয় একটি দাতালের জদ্ম 
দিয়েছে। 

ঘণ্ট। পাঁচেক সময় যে লেগেছিল__-একথা 
জানা গেল কি করে; ফেউ তে৷ তার আশে- 
পাশেই যেতে পারেনি । সেট। সতি। । আশে- 
পাশে যাওয়া তে। দূরের কথা, দূরবীন দিয়েও 
সে জায়গায় আসলে কাঁ হচ্ছে কিছুই বোঝা। 
যায়নি । আসলে ফরেসট আফসার অনুমান 
করছেন প্রসব ব্যাপারটা ঢুকতে এ ঘণ্ট। 
পাচেকই লাগার কথ। । 

তবে হাতির পাল এ একই জায়গায় 
তিনদিন ধরে দাড়িয়ে ছিল। মাঝে মাঝে 
শুধু পুরুষ হাতির জল বা থাবারদাঝার 
আনতে বাইরে গেছে আবার ফিরে এসেছে 
পাহার। দিতে । একজন ফিয়লে তবে 
আরেকটি গেছে পালা করে। 


২০/২২ বছরের যুবক বিষ্টু হাজরার মেজছেলে 


কোন এক আর্থ কানেকশান বকস থেকে বিদু)$ 


ছার করতে গিয়ে শোচনায়ভাবে মৃত্যুবরণ 
করেন,। সেরেজমিন/মোদিনীপুর ) 


দাক্ষণ প্রবরেলের আদ্র ডাঁভশনে ট্উলভ 
স্টাফের। তাদের কাজের সময় প্রায় ৬০০ জন 
আনাস্কলড কমাঁদের মধে। ২০ জনের বেশি 
কাউকে কাজে পাচ্ছেন না। এ আনা্ধলড 
কর্মী ব৷ খালাসীরা সকলেই প্রায় সুশিক্ষিত । 
তাই তাদের নিয়োগ যাঁদও খালাসী পদে, 
প্রশাসন তাদেরকে আঁফসে কেরানীর কাজে 
নিযুস্ত রাখেন। এতে প্রশাসনের আপাত 
লাভ। কম বেতনে বেশি কাজ গাচ্ছেন। 
কিন্তু ভবিষাত ক্ষতিট। হচ্ছে; বর্তমানের উচ্চ- 
পদের স্কিল কর্মীরা যখন অবসর নেবেন 
তখনএঁ শুন্য অবস্থাটা কিভাবে পূরণ হবে 

সেট প্রশাসন ভেবে দেখেছেন কি? 
(শখ্যভূমি/পুরুলিয়। ) 


থেকে ২৯ কোঁজ কমেছে। নহাযুদ্ধের সময় 
থেকে কমতে কমতে এই পর্যায়ে। "ফুড 
ফাকটস? নামে বিভাগীয় মুখপতরে খবরটি 
জান। গেছে ॥ অথচ মাথা পিছু মদ)পান গড়ে 
বছরে ৯১৮ পাইট থেকে বেড়ে হয়েছে ১২৯. 
পাইট । অর্থাৎ ২০% শতাংশ বেড়েছে 
বছরে। দুধের বাবহারও মাথাপিছু ১৯৭৫ 
এর তুলনায় কমে হয়েছে প্রায় ১৬ পাইট । 


বল। বাহুল্য এ তিনাঁদনই জারগাট। 
বন্ধ ছিল। হস্তী-কনা। দাতাল হাতি প্রসব 
করায় পর মা ও নবজাত হাতিকে হাতির পাল 
তিন দিন ধরে পাহারা দিয়েছে । 

তিনদিন পর পুরে। দলটাই ক্রমশই, স়তে 
সুবুকরল। নে সময়ই ফরেসট এফিসার 
হাতি-কনা৷ এবং তার দভাল অন্তানটিকে এক 
নজরে দেখে নেন। 

এই রকম একটা আনন্দের খবর পেয়ে 
ফেরলের চিফ ওয়াইলড লাইফ ওয়ারডেন 
এন. মাধবন পিল্লাই ছুটে এলেন 
পেরিয়ারে। হাতি-কনযকে দেখে তিনিই 
মত দিলেন সপ্ভবত এইবারই ভার প্রথম, 
সন্তানটি জন্মাল। এবং মায়ের বয়স আট 
থেকে দশের মধেই হবে। তার উচ্চতা 
ছ'ফুট। 

হাতির পাল চলে যাবার সময় ফটো-. 
গ্রাফারর। ছবি তোলেন । ছাঁব উঠেছেও বেশ 
ভালে । মা রলীতিমতে৷ হাসিখুশি আর বাচ্চা 
দৌঁড়োদো ডি করে খেলাধুলোও করছে । তবে! 
অন্য হাতির কোন বেওয়ারশ লোক ব 
প্রাণীকে তখনও কাছাকাছি যেতে দেয়ান। 


দুবরাজপুর থানার বনদন্দড়। গ্রামের লাবু 
বাউীরনীকে দিনদুপুরে কে ন। স্কারা গলার 
নাল কেটে তারই ঘরের ভিতয়ে ফসী দেওয়ার 
মত ঝুঁলয়ে দিয়ে গেছে । লাবু দ্থামী গরিতান্। 
যুবতী ৷ গ্রামের দুই অসংরি:র যুবক লাবুর 
উপর উৎপাং করত বলে প্রকাশ । বর্তমানে 
ওই দৃজন পলাতক । পুলিশ তত খুদীর, 
সন্ধান গেয়েছে এবং গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে 

(চণীদাস/বীরভূম ) 


হবি এঁকেছেন £$ জি, সান্তা 
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প্রতারণা 
চলচ্চিত্র নির্মাতা ও পাঁরবেশক শাফ 
বিক্ুমপুরীর কুড়ি হাঞ্জার টাকা চারি করেছে 
শাজ্ঞাত প্রতারক । প্রতারণার ধরন একটু 
আভিনব। চেকের পাতা ছুয়ি করে জাল সই 
দিযে রৃপ।লী ঝাক্ফের শাখা থেকে টাকা 
তুলে নেওয়। হয়। ঘটনায় পরের দিন টাক। 
তুলতে গেলে এই ঘটনা ধরা গড়ে । 
(চিতালা ) 
একা নয় 
স্বামীর সঙ্গে একই বিথানায় শুয়েছিল 
১৮ বছরের আকালক। বেগম। এক সময় 
দে নিজের শরানে শাঁড় 'ও বস্তা জাঁড়য়ে 
আগুন (জেলে নেয়। তারপর সব শেষ। 
ঘটনাট। ময়মনসিংহ শহকের । 
(বাংলাদেশ টাইমস ) 
তছরূপ 
গত বছরের ৩১ [ডিসেমবর পর্স্ত দেশের 
রাষটায়্ত বাঞ্কগুলোতে ঘোট ৩৬২টি তহবিল 
তঙরুপের ঘটন। ঘটেছে । এসব ঘটনায় মোট 
৪ কেটি ৬০ লাখ টাক। খেয়। গেছে । এর 
মধো পরে ১ কোটি ৬৫ লাখ টাকা উদ্ধার কর। 
সন্তব হয়েছে । (দৈনিক বাংলা) 
নারকীয় ! 
না। নাতর রন্ত-মাংস হাড় নিয়ে বিমল। 
রানীর নারকীয় ভোঞ্জ শেষ হল ন।। তার 
আগেই ঝাড়র লেফজন ফিরে এলে হাতে” 
নাতে ধরা পড়ে যান দিনাজপুর জেলার 
ালিকপুর থানার বিখলারানী ॥ 
স্লশী সূরের খবর ঃ হাঁড়ির লোকজন 
বেড়াতে গেলে নির্জ্নতার স'যাগে এক বছরের 
নাত দিগীপকে ধারাল দা-এর আগতে হতা। 
করে ৪৬ বছর বয়) দাদমা। তারপর শুরু 
হয় নাত মাংসের নারকীয় ভোজ. 
বিমলারানী এখন 'বিয়োলের পুলশ 
হাজতে। তার বিরুদ্ধে একট ম।মলাও দায়ের! 
করা হয়েছে। (বাংলাদেশ টাইমস ) 
কীাঢা ফিলম 
চলাত বছরে বাংলাদেশ খিলম় ডেভেলপ- 
মেনট করপোরেশন কাচা ফিলম আমদানি 
আনো ৫০ লাখ টাকার বিদেশি যুগ্রা ঝয়ের 
অনুমাতি পেয়েছেন কিন্তু এফ ছি সির 
জনৈক মুখগাতের মতে এই দ্বর্থের সংস্থান 
প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। এই অংক 
১৫০ লাখ টাক৷ হওয়- উচতভ বলে তিনি 
মনে করেন। এছাড়। বাংলাদেশের ফিলম- 
শিল্পকে বীচানে। সপ্তব নয়। 
(বাংলাদেশ টাইমস ) 
গভীর ফাটল 
সুন্দরবনের ২০ মাইল দাঁক্ষণে বাংলাদেশের 
সমুদ্র সীমায় 'সোয়া্জ অব নে। লানড' লামে 
গভীর ফাউলটি দেশের নগ-নদাঁর ওপর দিয়ে 
সাগরে মেমে যাওয়া আধকাংশ পলি চুষে 
নিচ্ছে। ফলে উপকূলবর্তী সাগরবক্ষে কোন 
নতুন বড় ্বীপ অথবা দ্রীপাপ্তল গড়ে উঠতে 
পারছে না। (দৈলিক বাংলা ) 
তরল সোন। 
এই শীতেই পেঞ্ট-বাংলা সীতাকৃণ্ডে 
তেল অনুসন্ধানী 'ভ্রিলং কাজ শুরু করষে। 
তৈলাবশেষজ্র ও ভূ-তাতকদের ধারগ। 
প্রাকৃতিক গাস ও তেলের সম্ভাবনাময় ভাণার 


এখানে আছে । 
পেঞ্টোিয়াম & খনিজসম্পদ দফতরের 
শ্রত্মন্ত্রী সুনীল গুপ্ত সাঁতাকৃণ্ডের নির্ধারিত 
চ্থান পরিদর্শনে এসে এই তথা জালাল । 
(বাংলাদেশ অবজারভার ) 
অভাবে 
অভাবের তাড়নায় দেহোপজ্জীবিনী হওয়ার 
ছনে। রংপুরের জেলা। শাসকের কাছে আবেদন 
করেছেন এক সপ্তাহে ৪৬ জন। এদের 
মধ অসহায় সন্তানের জননী আছেন, 
কুলবধূর1ও আছেন। গ্রামাগ্চলের তাঁর খাদ্য 
সংকট গ্রামের মানুষকে শহঙকমুখী করেছে। 
প্রাণ ধারণের তাগিদে আদিম বাত বেছে 
ওয়ার এই. ঘটনা সেপটেমবরের শেষ 
সপ্তাহের । (পোনক ইত্তেফাক ) 
টাকার অভাবে 
পর্যাপ্ত গারমাণ অর্থ ন৷ থাকায় উত্তরবঙ্গ 
কাগজ কলে উৎপাদন ঝাহত হচ্ছে। গত 
৩ মাসে এই কাগজ ফলে নির্ধাজত লক্ষ 
ও হাজার টন কাগজের মধ মাত ১ হাজার 
১৭৫ উন কাগঞ্জ উৎপাদন হয়েছে । 
১৯৭৩-৭৪ সালে বাণাঁজাক উৎপাদন 
শুরু কয়র পর থেকে এই লোকসানের 
পরিমাণ ১০ কোটি, টাক। এবং দেনার পরিযাণ 
৪ কোটি টাকা । 
যান্রক তুটি মুন্ত করে পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা 
ফিরিয়ে আনতে হলে ৮ কেটি টাক। পয়োজন 
বলে জেনারেল মযানেজার জানান । 
( দোনিক বাংলা ) 
চা-নীতি 
১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরের জাতীয় 
চা-নীতি ঘোষণ। ফর। হয়েছে । আন্তর্জাতিক 
বাজারে স্থিতাবন্থা বজায় থাকলে ৭৫ কোটি 
টাকারও ঝোঁশ। বিদেশী মুগ্র। অর্জন সপ্তব হবে 
বলে বাণিজামন্ত্রী সইফুর রহমান আশা প্রকাশ 
করেছেন॥ বর্তগান অর্থ বছরে চা-উৎপাদনের 
লক্ষ। মাতা ধর। হয়েছে ৮৩-৫% মালিয়ন 
পাউন্ড ৭ (বাংলাদেশ অবজ্লারভার ) 
কার কত সম্পা্ত £ 
বাংলাদেশের কোথ।ও প্রোসডেনট জিয়াউর 
রহমানের নিজস্ব কোন ঝাড় নেই। দেশের 
বাইরেকও তার কোন সম্পান্ত নেই। স্থাবর 
সম্পত্তি বলতে প্রেসিডেনট মাত আধ বিঘা 
জাঁমর মালিক। এই জমিটি সাভারে। 
সরকারাঁ।বে কাশ প্সিডেন/টর 
সম্পত্তির বিষয়ণ থেকে এ তথ। জাল যায় ॥ 
ভাইস-প্রোসডেনট আবদুস সান্তারেইও 
কোন ঝাড় নেই । তবে বনানীতে তাঃ শ্রী 
একটি ঝাড় রয়েছে। এই ঝাড়ি তার স্ত্রীর 
নিজের টাকায় তোর । 
চ্থাবর সম্পান্ত বলতে ্ধানমন্ত্রী শাহ্‌ 
আজদুর রহমানের রয়েছে গুঞ্চশানে একটি 
অসম্পূর্ণ ঝাড়ি এবং কুষ্টিয়ার মে একটি 
ছনের় ঘর। ১৫ এপাঁরলে প্রধানমন্ত্রীর বাংকে 
গচ্ছিত টাকার পাঁরমাণ ছিল ৪১ হাজার ৯৩৯ 
টাকা ১৫ পয়সা এবং কারেনট আআক/উনটে 
২৫ হাজার ৬২৩ টাকা ১৫ পহসা। 
( দৈনিক বাংলা) 
কিশোর অপরাধী 
বাংলাদেশের কিশোর অপরাধাঁদের শতকরা 
৭& জনই নি্সীবন্ত শ্রেণীর । এদের মধো 


৪০ শতাংশই শিক্ষার সঙ্গে সংশরর শূন) ॥ 

রাজশাহী বিশ্ববিদ॥লয়ে সমাজ বিজ্ঞান 
বিভাগ পারগ/লিত এক সমীক্ষায় এই তথ 
জানা গিয়েছে । অথনোতিক সমস], কুসঙ্গ, 
ও কর বিমুখভাই এইসব ?কশোরংদের অপরাধ-. 
গুবণ করে তুলেছে । (দৈনিক ইতেফাক ) 

লেডিজ অনলি 

শুধুমাত্র মাহিল। ষর্রপ্রাথাঁদের নাম তালিকা 
সন্ত জনে। ঢাকা, চটগাম এবং খুলনার 
তিনটি কর্মীবনিয়োগ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। 
এছাড়া মাহল।দের স্বাচ্ছন্দ। ও সুবিধার জানো 
এগুলি সম্পূর্ণ মাঁহল। পারচালিত হুবে। 


নাম ডাগিলকাভূক্জ ছাড়াও চাকার সাক্রান্ত 
বাপায়ে উপদেশ ও ননির্দেশদা/নর কাজও 
কয়বে। ( শোনিক বাংলা ) 

দুনীতি বাড়ছে 

বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন বিভাগ ৯৯৭৬, 
জানুয়ারি থেকে '৭৬-র আগসট পযন্ত ৩৭৮৮ 
মামল। দায়ের করেছেন বাল সরকারী 
আঁফসারের বিরুদ্ধ । এইসধ দুনাতির সঙ্গে 
৯৮৭৯ কোটি টাক। জড়িত । 

দুনাঁতি দমন বিভাগের দায়ের কর। মামলায় 
সংখঃ। স্প্রাত বেড়েই চলেছে ।  ১৯৭৭-এ 
মোট মামল। সংখা ছিল ৯৬৫টি; ১৯৭৮-এ 
তা বেড়ে হয় ১৯০৪৬ এবং ৭৯ আগসট 
পরস্ত এই সংখ) দাঁড়িয়েছে ৯৯১-তে। 

১৯৭২-৭$ পর্স্ত অনুসন্ধানের জনে। 
ঝিএস মোট ২৫ ৬৬৬টি ঘটন। নাঁঘভুস্ক ঝরে; 
সেক্ষেত্রে ১৯৭৯ জানুয়ার-আ।গসট পধন্ত 
নথিভৃত্ত ঘটনার সংখা ২৫৬৩৭) 


বজ্র আটুনী 
চৈরব বাজার রেজী সাইডিংয়ে বছর খানেক 
ধরে পড়ে আছে ৩২টি খোলী। ওয়াগন। ২৪. 
ঘণ্ট। নিরাপত্ত। ঝাহনীর সঙ্গাগ প্রহরার 
সামনেই চার হয়ে গেছে বিয়রং, কী প্লেটস। 
ফলে (বিকল ওয়াগল সগল হওয়ার সপ্তাবনাও 
চর 
এই ওয়াগনগুলি কাজে ন। লাগানোর জনে) 
বার্ধিক ক্ষতি পারমাণ ০০ লাখ টাক। | 
( গানক বাংল।) 
সরষের মধ্যে 
পার্বতীপুর জংশন স্টেশন ইয়াযড থেকে 


মাল গাঁড়র ছিল ভেঙে ৪০ হাজার টাকা 
মূলোর ১৬০ মন চাল চুরি হয়েছে সংপ্রাত্তি । 
নেপাল থেকে ৩৯ ওয়াগন ঢাল পৌঁছায় 
পার্বতীপুর ইয়ারডে । সেখানেই এই চুরি। 
আঁভযোগ এই কীতি রেলের নিরাপত্তা 
বাহিনীর িপাইদের। বিভাগীয় তদাস্তের গর 
৯ জন এস আই সহ ন 1সপাই সাসপেনড ! 
( দোনিক ইত্েফাক ) 
উনযয়ন প্রক 
৯০টি উন্নয়ন প্রফপ্ের জানে) কেবলমার 
দিনাজপুর জেলায় ১.কোটি ৩৬ লাখ ২৫ 
হাজ্জার টাকা মঞ্জুর করেছে রাজশাহী বিভাগীয় 
উন্নয়ন পর্দ। 
মঞ্জরীকত এই অথের মধে। যোগাযোগ 
বাবন্থার উল্লয়নখাতে ৯৫ লাখ টাফা।, স্বাচ্ছে৷র- 
খাতে ১৮ লাখ, শিক্ষা্থতে ও লাখ ৩৫. 
হাজার টাক), কুটির শিঞ্প উন্নয়নের জনে) 
২ লাখ ৪০ হাজার টাক! ঝায় কর। হবে। 
(বোংলাদেশ টাইমস ) 
গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকম 
গঙ্গা লগীর পান অপ্গাডাবিকডাবে কমে 
বাওয়ায গঙ্গা-ফগোতাক্ষ শুযপ্প হন্ধ হওয়ার 
উপরুম হয়েছে। ভেড়ামায়ায় হাডিনজ 
ব্রীজের কাছে গঙ্গার পান গত বছরের তুলনায় 
১২ ফুট নীচে নেমে গিয়েছে । পানির প্রবাহ 
১৬ লক্ষ কিউসেকের স্থানে এখন মায় ২ লাক্ষ 
১৫ হাঙ্গার় কিউসেক। এইভাবে পানি 
প্রবাহ চললে দিকোঁপ পাস্প হাউস বন্ধ হয়ে 
যাবে। (দৈনিক ইত্তেফাক) 


এক টাকার বাস 


পয়লা অকটোবয্স থেকে ঢাকা চালু 
হয়েছে এক টাকার বাস। বাংলাদেশ সড়ক 
পারবহন সংস্থার এই বাস চলছে মীরপুর- 
গুলিস্তান বুটে। 
এ বাসের ভাড়। এক টাকা যেখান 
থেকে উঠুন 1কংব। নামুন ভাড়। লাগবে একই । 
(নিক বাংল) 
বিদেশী গম 

১৯৭১৯-৮০ আর্থ বছরে কানাড। নাংলা- 
দেশকে ৬ কোটি টাক। মৃলোর ১ লঙ্ষ ৫৬ 
হাজার টন গম দেবে এবং এই গম পরিবহনের 
ভারও বহন করবে । সম্প্রাত দুই দেশের 

মধে। এই মযে একটি চু সথ/ক্ষারত হয়েছে 
(গেনিক ইত্তেফাক) 


বাংলাদেশের "শিল্পকলা এক্যাডেমী' ওন্তাদ আলী আকবর থাকে সে ১০ হাজার টার 
ন। গতাঁন সেটি বাংলা দেশের সমাজ কলাএম্গক কাজে 


১৯১ 
পশ্চিযবাংলার 
মুসলমানর! পিছিয়ে 
রয়েছে কেন? 


শেখ জামান উল্লা 


71798151510 17981011/ ০০1- 
77811011108 11. 06 8105010119 
59198"--জবরদন্ত  পার্লামেনটারয়।ন মধু 
1লম।য়ের এই উীন্ত মেনে নিলেও দেখা যাচ্ছ 
গত আদমসুমাঁরি অনুযায়ী ভারতে মুসজামানদের 
সংখা) মোট জনসংখার শতকরা ১৯.২৯ 
ভাগ অর্থাৎ প্রায় ৭ কোটি। আসাম 
(২৪.০৩%) পাশ্চমবঙ্গ (২০.৪৬%) 
কেরালা ( ১৯.৫০% ) উত্তর প্রদেশ 
(১৫.৪৮% ) বিহার (১৩.৪৮%) শুভূতি 
রাজ, মুসলমানের সংখ্যা বেশি । ভস্মু- 
কাম্মীরে £তো৷ অনমুসলমানরাই সংখ্যালঘু । 
ভারতের মুসলমানের যা সংখ। ত৷ বিশ্বের বহু 
রাষ্ট্রের মোট জনসংখ]ার চেয়েও বোশ। 

পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানের সংখ পায় এক 
কোটি । এই বিপুল সংখাক মানুষকে যে কোন 
ভাবেই হেয় করে দেখা অদূরদার্শতার 
গাঁরচায়ক। রাজনী1ত, অর্থনীতি, দ্থাপতা, 
সাহিত্য সবেতেই মুসলমানর। তাদের স্বাক্ষর 
রেখে এসেছে । এদেশে [বিদেশ থেকে বহু 
লোকই এসেছে "কন্তু ঝকে সংগ্কাতর সম্পক 
বলা যেতে পারে, তার প্রথম আভজ্দ্তা 
আমর। লাভ করোছি ইসলাম থেকে এবং 
'দ্ধতীয় আঁভজ্ঞতা লাভ করোছ ইংরেজ 
থেকে'_( আচার্য বিনোবা ভাবে । ) ইংরেজরা 
আজ আর এখানে নেই, তাদের কথা 
থক । কিন্তু ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা তে। আছে । 
উন্নত সেই সভ/তার আঁধকারী মুসলমানদের 
।সাংদ্কীতিক চেতনা ও কার্ধাবলী, এদেশের 
ঘটনাপ্রবাহে তাদের অংশীদার, এই স্বাধীন 
সাবভৌম ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে এতে। অনুন্নত ও 
ক্ষীণ কেন; আঁপ্রয় সত, কিন্তু অস্বীকার 
কর। অসম্ভব যে একই এ্রীতহা ও চেতনার 
উত্তরসূরী হয়ে প্রায় একই ধরনের গ্কাতিক 
পরিবেশে লালিত পালিত হয়ে গ্রায় একই 
রকমের দাঁরপ্রুকে 'নিতাসঙ্গী বরে প্রাতিবেশী 

হাক হ্যা 


কিক রত 1 


্ 


ঢু 


পরিব 


বাংলার মুসলমানরা এই বাংলার মুসলমানদের 
চেয়ে 'শিক্ষাাক্ষা, সাংস্কাতক চেতনা ও দেশ- 
শ্লড়ার কাজে_ সন্দেহ নেই__অনেকট। এগয়ে 
গেছে। কিন্তু এই বাংলার মুসলমানরা সব- 
দিক দিয়ে পিছিয়ে কেন 2 এর উত্তর একটি 
বা দুটি কারণেই সাঁমাবদ্ধ নয়, এক বা দু' 
বছরেই এই অনগ্রসরত। আরপ্ত হয়ান। এর 
উৎস সঙ্ধানে [পাছয়ে যেতে হবে দু'শো বছর। 

পলাশীর যুদ্ধে সব খোওয়। যাওয়ার পর 
থেকেই একশ্রেণীর মুসলমান ইংরেজদের 
পিছনে ছায়ার মত লেগে থাকে। যারা 
সবকিছু ছিনিয়ে নিল সেই শতুদের শুভদৃষ্টিতে 
দেখা কোন বিবেকসম্পন্ন মানুষের পক্ষে 
সন্তব নয়, মুসলমানদের পক্ষে€্ সপ্তব হয়ান। 


"তবে তখন তাদের অবস্থা হয়োছল 'নার্বষ 


সাগের মত।  ক্লাইভের আঘাতে কোমর 
ভাঙলও আহত সাপটি মাঝেমাঝেই উদ/ত 
হয়োছিল ছোবল 'দিতে। বিষের ভয়ে নয়, 
শুধু কামড়ের ভয়েই পলাশীর যুদ্ধের প্রায় 
একশো বছর পর পর্যন্ত ইংরেজরা দূর থেকে 
'কিছুট। আনচ্ছা সত্তেও ভয়ে ভয়ে মুসলমানদের 
মেনে চলেছে। ইংরেজ সিাভলিয়ান হানটার 
সাহেবের বন্তব/ এ বিষয়ে উল্লেখ করার মত £ 
4776 10055810181 01 10012 818 
810119/9 109681) 101 1910/ ১/6৪19 
508010901 01710110 091981 10 0116 
8010151) 6০১/৪1 17 10019'. ইংরেজের 
পক্ষে এ হেন মুসলমানদের ভালো৷ চোখে দেখা 
সপ্তব হয়ান। উভয়েই সাত হাত দূরে 
থাকার চেষ্ট। চালিয়ে গেছে। এই অসহ- 
ফেগের সুযোগ ইংরেজর। তাদের শাসনের 
স্বাথে পৃ্ণ রূপেই গ্রহণ করোছিল। তার। কাটা 
দিয়ে কাটা তোলার রীতি নিয়ে অর্থ, 
শিক্ষারীক্ষা। সামাজিক কৌলন। লাভের 
ছু্টকাত গুভীতি সব ক্ষেত্রেই হিন্দুসমাজকে 
প্রাতষ্ঠালাভে সাহাযা 'করেছে ভেদনীতির 


ভারতে তান্নের 
সাঞ্জজ্যের শিকড় সুপ্োথিত করায় উদ্দেশ্েই 


শবষবৃক্ষ রোপণ করে। 


এটা করতে তারা৷ বাধা হয়েছিল । রাজেন্দ্র 
প্রসাদ 47018 0109৫" গ্রন্থে লিখেছেন? 
1115 51791017081 9৩:15: 1071075 
5811181 085 01 0118 8111151 10119, 
0108 110911175 //818 11018 9015180- 
190. 0181. 11191117015 8170 1115 
9150 0170617191018, [1181 01 50118 
5815 0116 /919 01010199590 8174 
50100795560 17018 1181 10116 
1117045, আরো পাঁরফার করে বলা 
হয়েছে এ আর দেশাই-এর 50018 88০1- 
01070 ০1 170101। 18010191151) 
গ্রন্থ 151 ০0101810118 815 8170 
01915 ৬/918 18111190 0 116 10110 
০1119 811191) 0০0৬৪111791, 8174 
0105 17181 14558101815 1780 
09917 1601090 10 0905915, 

পলাশীর যুদ্ধোত্তর কয়েক বছরের মধোই 
যে পতনের অশুভ সৃচন৷ হয়েছিল, সেই 
পতন ত্বরাহ্থিত হল পরপর কয়েকটি ব্যাপারে । 
সময়ের তালে পা ফেলে যায়৷ চলতে পায়ে না, 
তারা পারবর্তত পটভূমিকায় মাথা তুলে 
বাচতে পারে না। মুসলমানর়াও পলা[শর 
যুদ্ধোন্তর পারবেশে নিজেদের মানিয়ে নিতে 
পারেনি । ফলে মৃত [সিরাজের বেগমের মত 
সমাধির রক্ষণাবেক্ষণেই তাদের ব্যাপৃ থাকতে 
হয়েছিল প্রচও দপ্ত ও প্রচণ্ড বিদ্বেষ নিয়ে । 
নতুন দিনেয় আলোয় তাদের নতুন জীবনের 
আঁভষেক হয়নি: অপয়ের কৌশল উপলান্ধ 
করার অক্ষমতা ও নিজেদের আনিচ্ছায় তায়া 
পিছিয়ে পড়েছে । 

0017116108 8110] 1070/19098-- 
এই দুটি বনু পৃথুক ; কিন্তু সম্পর্ক-শূন) নয় । 
একটি না হলে জপরটর বিকাশ প্রায় 


আলগুল। আথক সচ্ছলত। ছাড়। বিদায় 
অঙ্গনে প্রবেশ ও" সামাজিক সস্সানলাভ প্রায় 
অসগুব। নতুন পটভুঁমকায় মুসলমানরা 
যখন জর্জর তখনই গেদের ওপর বিষফৌড়ার 
মত এসে পড়ল চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের 
লগুড়াঘাত। এ ঘটন। ওপর তুলার মান্ষদের 
বোশ আঘাত করলেও পরোক্ষভাবে ধনী- 
নির্ধন সকলেই হলা এর শিকার ।. যে আর্থক 
ওলটপালোট হয়ে গেল তা আর সাগল।লো। 
সগ্তব হয়ান। আন সাহেব কাঁথত 
19071118109 ৪10 1070৬/19099" দুটোই 
ঘ। খেল প্রচণ্ড ভাবে। . 

এর পরেই এল নিষ্কর ঝাজেয়প্ত আইনের 
কশাঘাত। এ আইনের প্রধান শিকার দুঁটি। 
বিভ্তশালী পাঁরঝার ও মুসলিম শিক্ষ/কেন্দর 
সমূহ । এর আঘাত প্রধানত গিয়ে গড়ল 
গ্রামাণ্ুলের গপর। কারণ 'ি্গাকেন্্র সম্হ 
তখন গ্রামাণ্চলেই হিল বোঁশ। 269 ভয় ও 
আতঙ্ক দেখ। দিল তৎকালীন মুসলমানদের 
মনে.। ভাঁবষাং চন্ত।ও কম [বচালিত করেনি 
তাঁদের। কিন্তু কিই বা বরার ছিল ? .নিষ্ধর 
বাজেয়াপ্ত আইনের বারুদ যে তুষের আগুনের 
সুষ্টি করছিল, ত। দাদা করে জলে উঠল 
১৮৩৫ খুস্টান্দে। এই রছরই ফাসঁ ও 
আরবীকে বিতাঁড়ত করে ঝাজভাষ। কর। হল 
ইংরোজিকে । কলমের একটি খেচা-ই যথেষ্ট 
হয়েছিল মুসলমানদের বারোটা বাজাতে । 
অশুভ সংকেত বুঝতে পেরে কলকাতার প্রায় 
আট হাজ/র মুসলমান এক প্রাতিবাদ পত্র 
পাঠলেন বুটিশ সিংহের কাছে। কিন্তু এ 
পর্যন্তই ! ১৮৩৫ খুস্টান্দে মেকলের প্রপ্তাব 
যখন উইলিয়াম বেনাটংক সরকারাঁ শিক্ষানীতি 
হিসাবে চালু করেন, 'চিৎপুরের গোরাচাণ 
বসাকের ঝাঁড়তে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজ তখন 
পাঁরপূণ যৌবনে উদ্দীপ্ত । বয়স ১৮ বছর। 
এই ১৮ বছরে বেশ কিছু 'হন্দু ছাত নতুন 
চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পশচ1ত। চিত্তাধ।রায় 
সচেতন হয়ে হন্দু কলেজ থোক বোয়েছে। 
তারাই এই শিক্ষা নীতিতে উপকৃত হল। 
আরবী-ফাসাঁকে ধরে থাক। মুসলমানরা 
ইংয়োজ শিক্ষায় আদৌ মনযেগ দেয়নি । 
& ৪ ০ জ্ঞানও তাদের নেই। ফলে তার। 
1০1 011/ 0908116  081111711/ 
৮৪০1৪ 000 079% 8150 /৪15 
88০18490 001া) 0108 90)071501911/6 
109515, ৪5 /91| 85 16081, [1901081 
8170 011191. 1070165910151 (/৯.নি 
09581-এর পুবৌন্ত পুস্তক )। 

মুসলমানদের ওহ।বী আন্দোলন শ্রায় 
অর্ধ শতাব্দী ধরে ইংরেজদের মনে খিরাপ্ত, 
ঘৃণা! ও শনুতার সৃষ্টি করেছিল । “তদানীন্তন 
মুসলগ়ান সমাজে নানা দিক হইতে সে 


পি 


অধঃপতন আ.সিয়াছল, 


হজরত মহস্মদের 
আদ শিক্ষার পুনঃপ্রবর্তনের দ্বারা ইসলামের 
পুনরুক্জীবনই ছিল ওহাবী আন্দোলনের 


উদ্দেশ) । ('সব্োদয়ের পথ' গ্রন্থে আব্দুল 
ওদুদের প্রবন্ধৎ)। এই আন্দেলন ছিল 
ইংরেজদের কাছে একাটি 0110710 
97981, এই আন্দোলনের আগুন ১৮৩০ 
থেকে ১৮৭০ খস্টাব্দ পর্যন্ত কখনৈ। ধিক 
ধাক আবার কখনে। তাঁর আকারে জ্রলেছে। 
উত্তর প্রদেশের সার সৈয়দ আহমদ এই 
আন্দোলনের প্রবর্তক হলেও বাংলার বহু 
মুসলমান ওহাবী আন্দোলনে সাক্ুয় ভূমিক। 
গ্রগ করেছিল। বাংলার মুসলমানদের 
নেতৃঙ দেন বিখাত তিতুমি'য়। বা তিতুমীর । 
আন্দোলন[টি তাঁবতম আকার নেয় ১৮৫১ 
খুস্টান্দে। ওহ।বী আন্দেলন নিছক উচ্ছাস 
ঝ। শতুতার প্রাবলোই সংগঠিত হয়ান 
এর পিছনে ছিল সুচিন্তিত পাঁরবল্পন। । 
এহাবী আন্দোলন চলার মাঝেই ঘটে 
গেল সিপাহী বিদ্রোহ । যা স্বাধীনতার 
প্রথম পদক্ষেপ [হসাবে গণা হয়। কিন্তু 
খুহাবী ঝ। ফারাজী আন্দোলন সিপাহী 
বিদ্রোহ অপেক্ষাও অনেক সুপারকপ্পত ও 
সঙ্যবদ্ধ ছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার 1115101% 
০0 619900?া 1/109৬617911-এর প্রথম 
খণ্ডে ওহাবী আন্দোলন সম্পর্কে লিখেছেন £ 
1০ 0০8 091 1178. 11081)811 
/95. 1701011 10061161 [91811160 9170 
79198101590 1181 1118. 0101681. 01 
1857- 11778 09 081160 0106 |91 
21 0117081381091708 0111019" 
[সিপাহী বিদ্রোহ, আমর। জান ভারঙবধে 
একট। দারুণ আলোড়ন এনোঁছল । 
মুসলমানরাও বাদ পড়েনি । কিন্তু প্রচুর 
ক্ষাত স্বীকার করতে হয়েছিল মুপলমানদের ॥ 
সার সৈয়দ আহমদ খানের জীবনীতে গ্রাহাম 
সাহেব এ প্রসঙ্গে লিখেছেন_-১৮৫৭ ৃষ্টার্ডের, 
পরবর্তী সময়ট।ই ছিল মুসলমানদের সবচেয়ে 
দুঃসময় ॥ (05. 0811685 08100 117 
11781715101 01117101817 0181559177217) 


তার। এই সগয় সবাদক থেকেই সব রকম 
সুযেগ থেকে বাণ্চিত হতে বাধ্য হয়োছল। 
মুসলমানর। শুরু প্রাণী হিসাবেই টিকে রইল 
ও সংখাবুদ্ধ করতে লাগলো । কিন্তু দেশের 
একাটি প্রধান সম্প্রদায় হিসাবে ৷ কিছু করার 
থাকে ত। করা হল না। অপর দিকে বুগ 
সচেতন গাঁতিশীল হিন্দুসমাজ সুযোগের 
সপ্ধাবহার পূ্ণমাতায় করে উন্লাত অব]হত 
রাখল । " ইংরেজদের চাল অবশ্য কিছুটা 
সাফলাল।ভ করেও করল না। তার৷ বুঝতে 
পারল-_দুধ-কলা দিয়ে পুষেপরাখ৷ সাপ এবার 
ছোবল মারবে। শাক্ষত ধীচেতন হিন্দুসমাজ 
এবার সাগর পারের বিদেশীদের শব্ু হিসাবে 
বোঝার মত ক্ষমত৷ ভর্জন করেছে, তাছাড়া 
সরকারী পারচালনা ব্যবদ্থায় এক-তৃতীয়াংশ 
তারাই দখল করে নিয়েছে, এবার তার৷ অনেক 
অসুবিধার সৃষ্টি করবে। চতুর ইংরেজ তাই 
এবার নতুন গথ ধরল । আঝর সেই কী। 
দিয়ে কাটা। তোলার রীতি। পলাশীর 
যুদ্ধোন্তর গটভীঃমকায় হন্পুদের তুলে ধরে 
দেবালয়ের প্রদীপ কর হয়োছল, এবার তুলে 
ধরা হল মুসলমানদের । ১৮৯০-৭৯ খুস্টান্দে 
মুসলমানদের শঙ্ষার দিকে শ।সকদের 
উদ্দেশাপৃর্ণ দৃষ্টি পড়ল। একটা ছোটখাট 
তদন্ত হয়ে গেল। তদশ্ডের রিপোর্টে জানা 
গেল চাকাঁরর ওপর থেকে শীচ পর্ব সবই 
মুসলগান শুনা । গোটা [শি [বিভাগট।ও 
হিন্দুদের দ্ধ প্রভাবিত! থলে সুষ্টি হল 
আলগড় মুসালম 'বিশ্বাঝিণ।ালয়। য৷ ক।লপমে 
মুসলমানদের মখে। শুল/ঝান চেতন। সৃষ্টিতে 
সক্ষম হয়োছল। অবশ|ই এ প্রসঙ্গে স্মারণ 
কর,দরকার ১৮৬৩ খস্টান্দে প্রাতিষ্ঠিত নবাব 
আবদুল লাঁতফের মহ।মেঞন 'িটারার 
সোসাইটির কথা । কতকট। ৩।এই এ্রকাস্তক 
শ্রযসে এর দশ বছর পরে হণ" কলেজ নাম 
পালটে প্রোসডেনাস কলেজে রূগাশারত হয় ॥ 
নবাব আন্দংল লতিফের কাজে সয় সমর্থক 
ও সহযোগী ছিলেন সৈয়দ জাল।লুদ্দন 
আফগনী, সার সৈয়দ আহমদ, মগ্লানা। 
কেরামত আল, জাসাটস সৈয়দ ৩।মর আলি 
শমুখ । এদের প্রচারে খুসালম সমাজের 
মোহভঙ্গ হয় এবং নতুনের প্রা চেতন। 
জাগে । 

আলিগড় |বশ্বাবদ॥লয় প্রাতিষ্ঠিত হওয়ার 
তিন দশক পরেই ১৯০৬ বুস্টানদে প্রতিষ্ঠিত 
হয় ভারতীয় মুসালম লীগ, ঠিক যেমনটি 
হয়োছল সিপাহী বিপ্রেহের তিন দশক পরে 
ভারতের জ।তীর কংগ্রেসের সৃষ্টি। ৯৯০৬ 
থেকে ১৯৪৭-এই চার দশকের মধ্যে 
মুসলমানদের অবস্থ। কতকট। থোড়-বাড়-খাড়া 
খাড়া*বাঁড়-থোড় গোছের ॥। তবে স্বাধীনত।, 
আন্দোলনে অংশ গ্রহণে মুসলমানদের ভূমিকা 


৪. 


॥ ৯০৯০ চি 


সর্বসনজ্ঞাত। তবে অবশাই ভুলঞ্লে চলবে না 
কংগ্রেস, না মুসালম লীগ 


এই প্রশ্নের 
সমাধানেই তদের দীর্ঘ সময় বয় করতে 
হয়েছিল । ধসের দোহাই পর্যন্ত এসে যায়। 
যে ঝান্ধ মুসাপম লীগে নেই সেকাফের৯- 
এমন উীন্তও শোন গিয়েছিল। আবার 
একথাও স্মারণযোগ। যে গান্ধীর রঘুপাতি 
রামকে ঈশ্বর আলার সমপধায়ে স্তুতি কর। 
(জওয়াহরল/ল নেহরুও এর বিরোধীত৷ 
করোছলেন) মুসলমানদের সম্পর্কে অবমাননা- 
কর উীন্ত সমাথত আনন্দমঠের “বন্দেমাতরম" 
সঙ্গীতকে প্রেরণাদায়ী মন্ত্রূপে গ্রহণ হুভূতি 
মুসলমানদের গ্রথমাঁদকে থমকে দাড় কারয়ে 
দিতে যথেষ্ট ভমিক। নিয়েছিল, পরে এল 
গাঁত। আর সেই গাঁততে ছিটকে বোরয়ে 
গেল দু'টি টুকরে।। ঠ 

ভারত স্বাধীন হল। আমর৷ কৃতার্থ 
হলুম। খোড়া লযাং-লং  ভারতবাসীরা। 
খানকট। ঠেচালেও শেষমেশ চুপ করে গেলাম । 
১৪ আগসট বিতরণ কর। হল 'দল[ল কা 
লাভ্ড,' | গ্রজ্ঞরলনের বললেন__ কাজউ। ভালে। 
হল না কিন্তু বী আর করা যাবে | দু' টুকরে। 
হওয়ার ফলে বহ মানুষের সমূহ সবনশ তে। 
হলই, কিন্তু সঝাধক ক্ষাতি হল বোধহয় 
মুসলমানদেরই ৷ দেশ বিভস্ত হওয়মানত 
ধনমান জীবনের ভয়ে পাশ্চম বাংল। থেকে 
চলে গেলেন বহু মুস' ন পুবের পাাকস্তানে। 
কিন্তু জন্মাভীমকে তাগ কর। বড় সহজ বথ। 


নয়। তাই বৃহংঅংশটাই পড়ে রইলেন 
কপাল চাপড়ে যে যেখানে ছিলেন ॥ বিস্তু 
যার গেলেন, তারাই ছিলেন 'মাথা', আর 
অবাশষ্টর। শুধুই অবাশষ্ট । প্রকৃত জ্ঞ। 
গুণী বা টালেনটেড যার) ছিলেন তার প্রায় 
সবাই তাঁপ্পতল্পা। গুটিয়ে নিয়োছিলেন। 
বহুক।জ্কিত নতুন দেশে তাদের মধে। স11রত 
হল নতুন উদ/ম, নতুন সৃষ্টির উল্লাস। তাই 
খণডত হওয়ার আঘাত সংতুও নতুন সংসার 
গোছানোর শ্বপ্ন তাদের মধো রইল পুরোমাতায়। 
ওপার বাংল। জেগে উঠল নব যৌবন 
জলতরঙ্গে । 

এই বাঙলায় যারা কপাল চাপড়ে গড়ে 
রইলেন বা থাকতে বাধ্য হলেন, তাদের মধোও 
যে কজন জ্ঞানীগুণী রাজনীতক কাব 
সাহতি/ক ছিলেন তারা সবাই আশাহতদের 
আলো দেখাতে লাগলেন, মাভৈঃ মন্ত্র দিলেন, 
কিন্তু সে আলো এতই ক্ষীণ ছিল যে তা 
হতাশার অন্ধকার দূর হলনা ॥ সাধারণ 
মানুষের থেকে যারা একটু অসাধারণ ছিলেন, 
তার। হলেন 'মৌ-__লৌভী যত মৌলভী আর 
মোল্লার।' । এদের মুখনিঃসৃত বচনামূত 
'নিরবিচারেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে । কিন্তু 
সবাই জানেন এরা শুধু বেহেস্তের রাস্তাই 
দেখাতে পারেন (2) অন। কিছু এদের কাছে 
আশ। করা বাতুলতা মান্ত। তাই ইতিহাসের 
সেই গুরুরপূর্ণ সন্ধিক্ষণেও ওরা ট্র/ডিশন 
অনুযায়ী পরকাল সন্বন্ধেই বুল আওগুড়াতে 


ঝোশ মনোযোগী হলেন। বিধ্বস্ত 'ভীত ও 


দিশেহারাদের সামনে ওর) কোনই আশার 
বাণীর অনুরণন তুলতে পারলেন না। এদের 
বার্থ কার্যকলাপ লক্ষ্য করে গভীর অনুতাপের 
সঙ্গে স্বধীনতার 1তারশ বছর ঝাদেও লিখতে 
হয় £ এরা 'বোশর'ভাগ-'-পরথেকো। বিলাসী 
নিচ্মনা, স্থাথপর বাস্তবজ্ঞান বুদ্ধ [ববা্জত 
মুসলমান সমাজের ভাঙন বিপধয় সুষ্টকারী 
কতকগুলি ফৎওয়াবাজ । যাদের দ্বার আজ 
পর্যন্ত সমাজ ও দেশের উল্লেখযোগা কোন 
পরিবর্তন সাধিত হয়নি। হবে এ আশাও 
করা যায়না । (দামাল১৩ মারচ ৭৮) 
সুতরাং পথ প্রদর্শক রইলেন এ কজনই । দেশ 
বভাগের সঙ্গে সঙ্গেই এই বঙ্গের মুসলমানর। 
হয়ে গেল দীন হীন। 

স্বাধীনতার পরে িন তিনটে দশক 
আক্রান্ত হয়ে গেছে । এখন বাঙলার 
মুসলমানের সংখা প্রায় ১ কোটি। এদের 
অবস্থা কেমন; খাওয়৷ পরা বা বসবাসের 
কথা নয়_বলছি অন্য 'দিকগুলোর কথা। 
শিল্প, সাহিত্য, রাজনীত, খেলাধুল৷ 
প্রভীতির কথা । '১৯৭১ এর গণন। অনুসারে 
পাঁশ্চমবঙ্গের জনসংখ্যা 1ছল ৪,৪৩৯২১০১৯। 
এর মধ্যে মুসালম ধর্মাবলম্বীদের সংখ 
৯০,৬৪,৩৩৪. অর্থথ মোট জনসংখাার 
২০৪৫০) । কিন্তু তাহলেও সরকারী কাজে 
এদের নিয়োগ ৪%-এরও কম।"-সাধারণ 
ভাবে পাশ্চগবঙ্গের মুসলীম সম্প্রদায় দারদ্রা- 
সীমার আনক নিচে অবস্থান করছেন। 
আঁশক্ষা, কুশক্ষা ও গৌড়াম জর্জরিত এই 
সম্প্রদায়টি পাশ্চিমবঙ্গের সমাজ বিন্াসের এক 
সান্ধা অগ্চলই আঁধকার করে আছেন... । 
( ইংরেজী সাপ্তাহিক 'লিঞ্ক' থেকে ৭ আগসট 
দৌনক বসুমতীতে উদ্ধত) অর্থাৎ সোজ। 
কথায় এদের অবস্থা বর্ণনায় 'শো১নীয়' 
"মুম্যুণ 'সাংঘাতক' 'ভয়ংকর' 'যাচ্ছেতাই' 
ইতাদ য। কিছু এই ধরনের বিশেষণ আছে 
সবই প্রযোষ। এর কোন রকমে আন্তত্ব বাচিয়ে 
টিকে আছে । হিন্দুদের তথাকাথত সবচেয়ে 
অন্তাজ শ্রেণী নমঃশূদ্রদের মধ্যে শিক্ষিতের হার 
যখন পাচ শতাংশ, তখন মুসলমানদের মধো 
এই হার চার শতাংখের একটুও বোশ নয়। 
এই একটি মাত্র পাঁরসংখ্খানই এদের অবস্থা 
বোঝাতে যথেষ্ট । এ থেকেই অনুমান করা৷ 
যেতে পারে চাকার-বাকাঁর, [শিল্প রাজনীত 
বিজ্ঞান প্র্ভৃতিতে মুদপমানদের স্থান কোথায় 
হতে পারে । শিক্ষা ছাড়। উন্নতি অসন্তব। 
কিন্তু সেই শিক্ষাতেই মুসলমানরা সবার পিছে 
সবার নীচে । একথা সতা, মুসলমানর৷ কেন, 
অমুগলমানরাও তো৷ তেমন কিছু উন্নতি 
করোন। সামীগ্রক ভাবে শতকরা প্রায় ৭০ 
জনই তে। 'নরক্ষর। কিন্তু তবুও তারা 


[সুসলম/নদের চেয়ে অনেকটা অগ্রব্তী.। কারণ 
তারা মুসলমানদের চেয়ে অনেক- অনেক 
সচেতন ও শিক্ষানুরাগী । অপর দিকে 
মুসলমানদের শিক্ষার প্রাতি তেমন আকর্ষণ 
কোথায়? আর্থক অসচ্ছলত। 2 না, এট। 
একটা কারণ হলেও মূল প্রতিবন্ধক নয়। 
এর অনাত্ুম একটা কারণ শিক্ষার প্রাতি 
আকর্ষপহীনত। । অনেক মুসলমান পাওয়া 
যাবে যাদের আক অবচ্ছা৷ বেশ ভাল; কিন্তু 
শিক্ষার প্রাত তাদের নিতান্ত অবহেলা। 
একটু বড় হলেই হয় পুনের শিক্ষাচ্ছেদ । স্থান 
হয় রুটি িংবা দাঁঞ্জর দোকানে। শিক্ষা 
সচেতনতা অনেকট। ত্বরান্বিত হবে যাঁদ, 
ওয়াজকরনে? ওয়ালার। (ধায় জলসা ) একটু 
কৃপাদৃাষ্ট দেন। সারা বছর ধরে গ্রামে গঞ্জে 
মৌলভী ব৷ আলেমর৷ বেশ কিছু টাক। পকেটে 
পুরে, চ্ধা-চোষ। -লেহা-পেয় উদয়সাৎ করে 
ওয়াজ করার নামে যে রকল গলাঝাঁজ কযে- 
নিজেদের বিদ্যার দৌড় দেখান তা শ্রোতাদের 
কর্ণকুর বিদীর্ণ করে সতা, কিন্তু মনূ্ম গিয়ে 
ত। কতখান আঘাত করে সন্দেহ আছে। 
এদের আসল ভূঁমিক। ও গ্রুপ কি? “তারা 
আসলে দাবাজীর এক একটা টাই শ্বর্প। 
সাধারণ মানুষকে তার। ভুলপথে টেনে নিয়ে 
বদ্ধঘরে রাখে বন্দী করে। কোনটা ভালো 
কোনট। মন্দ বুঝতে দেয় না। ঝেনন৷ প্রকৃত 
ইসলামী বাবস্থাপন৷ মুসালম সমাজে শ্রাতাষ্ঠত 
হলে লোভনীয় নেতৃত্বপদ ধুঁলসাৎ হবে 
কেবল তাই নয়। আর্থিক সুবিধাযও বেশ 
ক্ষতি হতে পারে।' (৪৯ পৃষ্ঠা । মুক্তিবাণী 
৭৯ আগসট সংখ) ভাববার সময় কি এখনো। 
দূরে; এদের কার্যকলাপ সম্পর্কে নতুন করে 
চিন্ত। করার? এদেরই গল। শোনার জন্য 
উদোন্তারা যে উৎসাহ ও অর্থ বায় করেন ত। 
অনা কাজে ঝায়ত হলে অনেক উপকার হত। 
খুবই আশ্চর্য লাগে যখন দেখ। যায় কোন গুল, 
কলেজ, হাসপাতাল লাইরোর প্রভাত সর্বজন 
হিতকর প্রাতিষ্ঠানের জনা অর্থাভক্ষ। করতে 
গেলে কিছুই মেলে না, কিন্তু পার সাহেবের 
অকারণ শুভাগমন উপলক্ষে অকাতরে বহু বায় 
(করতে দেখা যায়। জানি, এমন এক সময় 
ছল, যখন তার অসাধারণ জ্ঞান. প্রশংসনীয় 


চ।রাত্তক মাধুধ, অবাক কর] বাাক্তত্ব প্রভাত 
গুণাবলী নিয়ে মুসলমান সমাজের সামনে 
আলোকন্তপ্তের মত বিরাজ করতেন । জানি না, 
সেই আলোকন্তাস্তর দ্যাত পৃৰবৎ সমান ভাসুর 
কনা! সেসব আলোকন্তস্ত দেখে জাহাজ 
আর পথ চিনছে কন। কে জানে ! না, আমি 
তাদের আদৌ অসম্মান করছি না এবং করতেও 
বলাছি না, শুধু বিনীত ভাবে বলত চাই সেই 
পীরপৃজাযীদের £ আপনারা একটু সময়ও 
অস্তত দিন, একটু অভ্তত হায় করুন, যাতে 
আপনারই 'ভাই'দের কিছু উন্নতি হয়। 

প্রসঙ্গত নাযা শিক্ষার কথা আপাঁনই এসে 
গড়ে । নারীই সংসারের সর্ব সময়ের 
আঁষ্াতী কর্তাঁ। তাদেরই উপয় নির্ভর করে 
গৃহের পিতা, সংসারের শান্ত, সম্তানের 
শিক্ষা।। সকলেই চন আদর্শ জননী, আদশ 
ভাগনী আদর্শ পরী, আদর্শ কনা। মাস্ট 
ঝাবহার, মার্জত রুচি, গৃহের ভিজাত) 
অনেক ঝাঁড়য়ে দেয়। বস্তু আধকাংশ 
মুসলমান নারীর মধোই এ সবের একান্ত 
অভাব। কারণ-_আশিক্ষা। যেখানে ছেলেরাই 
শিক্ষালাভে বত, সেখানে মেয়েরা শিক্ষালাভ 
করবে এই আশ। দুরশামাত। তাই সু-পাত্ের 
সুপাতি সহজ লভ1 নয়। যে পারবারে 
[শক্ষার চর্চা আছে, সেখানে মেয়েদের ছুলের 
সীমান। ছাঁড়য়ে কলেজ বা বিশ্ববিদা।লয়েও 
যেতে দেখ যায় । 
অভিভাবকদের যে সমালোচনার সম্মুখীন হতে 
হয়, তা তাসহা। আনন্দের কথা, নিন্দাবাদ 
ও সমালোচনা সত্তেও গত এক দশকে মুসলমান 
মেয়েদের ক্ষার হার অনেক বেড়ে গেছে। 
আশা ঝর যায় ভবস্থার নিশ্চয়ই পারধ্তন 
হবে। 

নারী শিক্ষার, [বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার 
একট৷ প্রধান অন্তরায় হল পরদীপ্রথা । গেয়েরা 
বড় হলে “পর্দ।' মেনে চল। ধর্মের দিক দিয়ে 
অবশ পালনীয়। সেই 'মৌ-লোডী যত 
মৌলভী আর মোল্লারা'...এ বিষয়ে নির্দয় 
কঠোরতা দেখান। পর্দ। প্রথাকে কচ দেখিয়ে 
'ওয়াজ' শুনতে সমবেত মাহলাদের সামনেই 
এর! যুগ যুগ ধয়ে চিৎকার করে আস:ছন। 
কিন্তু প্রকৃত ঝাখ]। এর দিচ্ছেন না । পর্দাপ্রথা 
মেনেও [ভাবে বাইরে চলা সপ্ভব ত৷ তার৷ 
কিছুতেই বুঁঝয়ে বলবেন না। আর আমরাও 
বুঝতে চেষ্টা করবনা। চোখ মেজো 
একবারও তাকাবে ন। বাইরের দু'নয়ার দিকে । 
একবারও উপলান্ধ করবো না অন্যান মুসসমান 
অধু!বত রাষ্ট্রগুলোর অগ্রগাঁত কতখানি |" 

ভারতবর্ষ ধর্মীনরপেক্ষ ও গণতাাস্্রক রাষ্ট্র । 
অর্থাৎ সংবধান অনুসারে এখানে সব ধর্মা- 
ব্লহ্বীরা এবং সকল শ্রেণীর মানুষেরা সমান 


বস্তু তাদের এবং তাদের- 


০ বে ॥ 
যোগ । '/1061/ 07 01000176, 
6১019951017, 10811819911) 810 
/0151019' ভারতীয় সংবিধানের অনাতম 
আশ্বাস । তাই মুসলমানদের দেখ যায় 
রাষ্ট্রপাঁত, উপরাষ্ট্রপাত, মুখামন্্রী, রাজ।গল, 
বিচারপাঁতি, িবমান ঝাহনীর সর্ব।ধিনায়ক 
প্রভাত গৃনুদ্পূর্ণ পদে। কি প্রথমত উলাখত 
পদাধিকারীরা কেউ বাংলার লোক নন। 
দ্বিতীয়ত বল। যায়-এর৷ সামগ্রক অবস্থার 
ঝাতক্রমের ফসল । ভারতের অর্ধেকের বেশি 
লোক দাঁরিদ্রোর নিচের সীমায় বাস করে 
তবুও দেশে গণ্ডাগণ্ড কোটিপাত দেখা যায়। 
ঠিক তেমনি মুসলমানদের অনগ্রসরত। সত্বেও 
বেশ কিছু ঝান্ত উন্নীতর চরমসীমায় উঠে 
গেছেন। কিন্তু ভুললে চলবে না। কিছু 
ঝা!তক্রম সত্তেও অবশিষ্ট সবাই দীনহীন। 
তাদের উন্নততর জনা একান্ত প্রয়োজন সরকারী 
প্রয়াস । মুসলমানদের গধে। নতুন মধাশ্রেণীর 
স্ফুরণ নেই। অতীতের আভজাত সমাজে 
ক্ষয়, দরিপ্ত ও 119৬9 70 শ্রেণীর ক্লম- 
বর্ধমান অবস্। দৃষ্টে ১৮৭১ সালে লর্ড মেয়ো৷ 
যেমন তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন ঠিক তেগাঁন 
একটা তদন্তের প্রয়োজন আজ দেখ। দিয়েছে। 
শুধু চাকরির ক্ষেত্রে 'কোটা' রাখা হোক এই 
দাবি করলে ভুল হবে। গ্রয়োঞ্জন গোড়ার 
গলদ দূরীকরণ । 

বাঙালী মানে শুধু হিন্দু নয়, বাঙলায় 
যায়৷ বাস করেন তার।-_'একই বৃত্তে দুটি কুসুম 
হিন্দু মুসলমান”... ।.."কিস্তু থুবই আশ্চর্য ও 
দুঃখের বিষয়, এই বোধ সকলের নেই। 
ফলে মুসলমানেরাও যে বাঙলার আধিবাসী, 
তারাও যে বাঙগাকে জন্মভাম বলে গণ্য করে 
থাকে॥ বাঙলার দুঃখে তাদেরও হৃদয় দুঃখিত, 
সুখে আনান্দত হয়, ঠচন্ত উদ্দেল হয়ে থাকে, 
এমন চিন্তার উন্মেষ জোরালো নয়। এদেরও 
নিতে হবে সঙ্গে । '187-1781610 15 
77 17155101+-বিবেকানন্দের এই বাণী 
ফুটে উঠুক সকল শ্রেণীর মানুষের কাজের 
মধ্ে। সকলের কাজে ও কথায় দেখ। দিক 
সেই অমৃত বাণী 'উ্থাতব/ং জাগৃতবাং যোস্তবাং 
ভূতি কম্মসু'_গঠে। জাগ্ো, সকলের মহানব্রতে 
ব্রতী হও। “সবে জনোঃ স্ুখনে। ভবস্তু' | 
তাহলেই 'সোন। হয়ে যাবে সকল ভাবনা 
আধার হইবে আলা" । 
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অপরূপ সুন্দর এক গরুণ কলকাতার স্কটিশ 
চারচ কলেজের গেটের সামনে অপেক্ষায় 
থাকতেন। কিছুপরেই ভেতর থেকে লাজুক 
চা্টান মেলে এক মিষ্ট 'কিশোয়ী আসতেন 
বাইরে) 

পঞ্চাশের দশকের ওই মাঁনকজোডই 
একালের চাটারজি দম্পীতি। সৌমত আর 
দীপা। তরুণ জীবনের শ্প্ন সার্থক করে তারা 
গড়েছেন সুখের সংসার । 

সৌমিত্ুকে কবে প্রথম দেখেন দীপা? 
দীপার বাবা এ|ংলে। ইনাডিয়া জুট মিলসের 
পদস্থ আঁফসার। সপরিবারে থাকতেন 
ৰারাকপুর রিভার সাইড রোডের বাঙলোয়। 
দীপ। ক্লাস নাইনের ছাতরী। সৌময়ের বোন 
সহপাঠি। তখনই প্রথম দেখা । সৌমিত 
ছিলেন বছর চারেকের বড়। ডার্ক নাম 
পুলু। 

প্রথম দর্শনেই প্রেম? 'ননা। ওসব 
মাথায় আসোন। পুলু দারুণ মিশুকে ছিল। 
বেশ হৈচৈ করতো। আম সবার সঙ্গে 
তেমন কথাই বলতে পারতাম না। ওর সঙ্গে 
গল্প কার চেয়ে -ব/ডামনটন কোরটের 
দিকেই মন ছিল বোশ। তবুকেন জানি 
তখনও বুঝতাম, সৌমত্রের আকর্ষণ দুর্বার” । 

দীপার বাব মা খেলাধুলার উৎসাহ 
ছিলেন। সৌমতেরও এদকে ঝেশক ছিল। 
নিজেও হকি খেলতেন । খেল। নিয়ে নান। 


কথ। হতো। সৌমিতই বলতেন, দীপা 
শ্রোতা । 

এভাবেই দুজনের মধে। বন্ধুত্বের সম্পক 
গড়ে উঠে। এর পারণ[তি যে বিয়ে ত। অবশঃ 
কেউ ভাবেনীন। সৌমিত্র সিটি কলেজে 
পড়তেন । দীপ। ভারত হলেন স্কটিশ চারচে ; 
উঠলেন হোসটেলে। 

কলকাত। এসে উভয়েই টান অনুতব 
কয়লেন। পারস্পারক। সৌমিত মাঝে 
মধ্যে এসে দাড়াতেন কলেজের গেটের সামনে ॥ 
দীপার বান্ধবীর। কি করে জেনে গিয়োছিলেন। 
তার। খুব রাগাতেন, ঠাটা করতেন। 

কোথায় যেতেন ওরা? দীপার মুখেই 
শুনুন £ 'ক্লাস ফাকি দিয়ে যেতাম কলেজ 
স্ীটের কাঁফ হাউসে । সবদিন পয়স। থাকত 
না। তাই পুলুর বাঁড়তেও চলে যেতাম। 
ওর ঝাড়র মানুষের খোলামেলা ছিলেন । 
বোধহয় সব বুঝতেনও ?। 

জন্মাদনে ওয় উপহার বিনিময় করতেন। 
প্রীতির নির্দশন দীঁপা নিঞ্জের কাছে রাখতে 
গারতেন না। বাঁড়র লোকেরা যাঁদ টের 
পায় এই ভয়ে। 

বিয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন কি ভাবে? ষাট 
সালে ওরা দুজনেই অনুভব করলেন পরস্পরের 
কাছে ওর। অপারহার্য হয়ে গিয়েছেন । সৌমিত্র 
তখন রোঁডওর ঘোষক। মাস গেলে হাতে 


সৌমিত্র চ্যাটারজি 


আসে বড়জোর শ দ্লেড়েক। দাঁপার বাবার 
খুব আপান্ত। বললেন, 'জানি, সৌমিল্ন 
ভালো ছেলে। কিন্তু দেড়শে। টাকা আয়ে 
সংসার চললে না। দাঁপার মনে হলো, 
রোডওতে আরে। ঘোষক আছেন, তাদেরও ওই 
রোজগার । তার৷ ক সংসার করেন না? 
এরপর দীপার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে দোঁর 
হয়ান॥ 

সৌমন্রের বাড়তে আপান্ত ওঠোন। 
গোল বাধলে। অনাত। মাথায় টোপর পরে 
বিয়ে করতে পুলু রাজ নয়। তার ইচ্ছে; 
রেজেসট্রি। পারঝারক ধ্যান ধারণ। ছিল ঃ 
মন্ত্র পড়ে বিয়ে পাব, বিশুদ্ধ । দীপা 
দেকগই বোঝালেন। সৌমিত্র নারাজ হলেন 
না। 

পুলু হয়েছেন দীপায় পুঃমী। সঙ্গে সঙ্গেই 
তার জীবনে এসে গিয়েছে আরো৷ খাতি। 
চলাচ্চত জগৎকে কাপয়ে [তান গ্রাতাষ্ঠত 
নায়কের আসনে। এ সময়* কি ব্া্জত্বের 
সংঘাত দেখ। দেয়ান ঃ দীপার জবাবঃ 'এক 
সঙ্গে বাস কার বলে উভয়ের বান্তত্ব একাকার 
হবে ফেন ; আগরা কেউ নিজের মত অপরের 
উপর জোর করে চাপাই না। অন/খ। হলে 
হয়তো মনান্তর হতে।। দুজনেই এ ঝা/পারে 
সচেতন ছিলাম । তবে পারস্পারক বিশ্বাস, 
সমঝোত।  আন্তারকতাই আমাদের সুখী 
দ।স্পতোর চাবিকাঠি" । 

মতের অগিল কি একেবারেই হয় না? 
“হয় বইকি। একসঙ্গে বসে কথা বলে |মটিয়ে 
নিই। পড়শিকেও কখনো ছুটে আসতে হয় 
না'। 

সৌমিপ্রের মনের ভেতরে আছে কিছু 
স্বলালিত আদর্শ । যেমন দাঁক্ষণ কলকাতার 
ফ্লাটে রেখেছেন এক পাথরের 

(াবল। তার দাদুর 

আমলের । এটিকে 

টডাইীনং টোবল 


কর। হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই এর উপর 
প্লেটে খাবেন না । দাঁপা ভাবেন, 'পারিঝারক 
পুরোনে। ধারা থেকে যাতে কখনে। বিচ্ছিন্ন ন। 
হয়ে পড়ে সেজন্য পুলু নিজের মনেই আত 
সতক, হয়তও বা ভীতও ৷" 

টিভি, ফরিদ, এসব ঘরে রাখতে সৌমান্রর 
প্রবল আপান্ত। এর প্রয়োজন বুঝতে চাইতেন 
না। তার বন্তব৷ মা-দদিমাদের আমলে এসব 


লাগত না। তারা তো৷ আদর্শ সংসার 
করেছেন। ননদ ভাসুররা কেনার পর দীপা 
ফ্রিজ আনেন। 


দীপা ঘরদোর ছবির মতে। সাজিয়ে 
রাখতে ভালবাসেন । সৌমিত্র বলেন, এসবের 
দরকার কী আবত্বীয়দ্বজন বন্ধু বাঞ্ধবেরা 
এসে অস্বান্ত বোধ করবেন। কেউ সহজভাবে 
িশতে গারবে ন।। বাইরের দামী উপচার 
কেন? আন্তারকতাই তে। আসল। দীপা 
তার কথ শোনেননি । পরে সৌমিহও বাক 
হয়ে দেখেছেন, তার বন্ধুর। আগের মতো ঘরে 
বসে আজ্ঞ। দিচ্ছেন । আর [সগারেটের টুকরো 
ছাড়য়ে ছিটিয়ে ফেলায় দীপার কপট রাগণড 


তার উপভোগ করছেন। আগের পারবেশ 
হারিয়ে যায়ান। 
রাতে আন্ড। জমিয়ে গল্প করতে 


সৌমঘ্ ভালবাসেন। ঘাঁড়র কীট সাড়ে 
তা।টটা পার হবার পরই দিনের কাজকর্ম সেরে 
বন্ধু ঝা্ধবয। আসেন । ক্রিয়েটিভ আলোচন৷ 
হয়। দীঁপাও এতে যোগ দেন। এ পর্য 
শেষ হলে সৌমপর আসন্ন আভনয়ের স্কিপট 
নিয়ে বসেন। 

সৌমন্ত দীপার সংসার ভাঁরয়ে রেখেছে 
তাদের সন্তানরা । ছেলে সৌগত বড়, ডাক 
নাম বুবু। মেয়ে 'মাঁতল, পোশাকী নাম 
পৌলমী। নামটাম দিয়েছেন দীপা নিজেই । 

মাতল নাচে ফ্লু।াসকা।ল । সে ইতিমধেই 
নাম কিনেছে। বুবু বাজাতো। বেহাল।। 
ছেলেমেয়েকে কি করতে চান তাদের বাব মা 2 
নিজের। য। হতে চায় ত্বাত্তে বাধ। দিতে দাঁপ। 
চান না। একমাত্র ছেলেও যাঁদ কেরানীগার 
পছন্দ করে, করুক। তবে তার ধারণা, 
'লেখাপড়ার বা।পারে সব বাবা মার গাইডেনস 
দেওয়। উচিত'। সৌমত মুখ ফুটে কোনাঁদন 
কিছু বলেনীন। জীবনে একবারও বকাঝকা 
করেনান। জোর নয়, বুঝিয়ে বলাতেই তিনি 
বিশ্বাসী । সং এবং সভ। মানুষ হওয়াই তার 
কাছে বড়ে। কথা । নর 

চাটারাজ বঝাঁড়তে বই ভর্ত। দীপা 
পছন্দ করেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা । 
সতীনাথ ভাদুড়ীও বেশ লাগে । আর শল্ত 
চাটারজির কাঁবতা। সৌমত্র সব পড়েন। 
সিরয়াস পাঠক। নৃতত, সঙ্গীত, শিল্পের 
বইতেও চোখ বোলান" উরদুও্ড পড়েন। 
ভালো লাগলে কবিত। পাঠ করেন । স্বামী স্ী 


দুঙ্জনেই উপন]স কম পড়েন। মেয়ে মাতিল 
কিশেনরী হয়েই সুনীল গাঙ্গুলির দারুণ ভন্ত হয়ে 
পড়েছে । একদিন সৌমত মেয়েকে বললেন, 
“সুনীলকে চান রে, আমার বন্ধু'। মিতিলের 
বিশ্বাসই হয় না_ 'ইস, চেনো না আরো 
কিছু।' 

নিজের পেশার কাজ ছাড়াও সৌন্ 
আভনেতৃ সংঘের জনা গ্রামে গঞ্জে ঘুরেছেন। 
বাঁড়তে থাকার সময় এতে কমেছে । অসহায় 
বয়োবৃদ্ধ শিল্পীদের জন। স্বামীর দরদে দীপার 
গবই হয়েছে। এখন সৌমিত্র মণ্ডে্ড আভনয় 
করছেন । দীপা" বোঝেন, তার কর্ত। যেখানেই 
সেখানে কিছু পরীক্ষা আছে, আদর্শ আছে । 

সৌমন্র. সঙ্গার পর শুটিং করেন না। 
ফিলমস্টার বলে: তাই তাকে কাছে পেতে 
পাঁরিবারের আনুষদের অসাবধা হয় লা। 
দাঁপার কথায়, “এ নিজে প্রান করে সগয়.ের 
বয়ে নেয়। চাকার করা করায় আতই 
গেলে । এটা ওরই বু 


সও সৌগিত বই নিয়ে 


বাড়িতে থাকত 
বসন দীপা গিয়ে, বে 
তোলো | সংসারের কথাও £ত। আছে & সেটা 


এক্‌, চোখ 


কে শুন 


|র প্রই দাঁপ। রা! 
কাছে সৌমতের পারের 
7। ভাই বাঁড় আচারও ঠতার করেন । 
চেনের দ্য পুরোপুরি দৃতান 
ৌমন্তকে বাইরে -এখতে চান না। 
কোথাও গেলেই টিফিন কাারয়ারে খাবার ভবে 
দেন ফ্লানকে : থাকে চা বা কাঁফ। 

সৌমিত্ের পাবলিক রিলেশনস আফসার 
দীপাই । ফোন ধরতে হয়, চিঠি দেখতে হয় ॥ 
'ফানের চিঠি আসে অসংখা। কোথেকে 
ঠিকানা পায় কে জানে। পুলু নিজে সব 
পড়ে ।ফেলে দেয় ন|।উত্তরড লেখে । সময় 
কম বলে সবাইকে জবাব দিতে পারে না।* 

ওর। দুজনেই গান বাজনা শোনেন। 
পাশ্চ।তা সংগাঁতও পছন্দ । ঘরোয়৷ পারবেশে 
রবীন্দ্র সংগীতে গলাও মেলান । 

খেলা দীপার জীবনে এক স্বপ্ন প্রণ 
করেছে৷ এগ্রনা স্বামীর কাছেও মনে মনে 
কৃতজ্ঞ । বিয়ের আগে বাইরে ঝাডামনটন 
খেলার সুযোগ মেলোন ৷ একাঁদন সৌমত্রের 
বন্ধু ফুটবলার প্রদীপ ঝানারাজ গস্প 
করাছলেন। প্রথাত ঝাডমিনটন খেলোয়াড় 
দীপু ঘোষণড বসে। "আম খেলতাম শুনে 
দীপু বললেন, চলুন বৌদি এক রাউনড হক ॥ 
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একদিকে সৌমিত আর প্রদীপ বিপক্ষে 
আম আয় দীপু । ছেলে তখন পাঁচ মাসের ।- 


সেই শুরু। কিছুদিনের মধোই রাজ্য 
চামাপয়ানশিপস | প্থমবারেই দীপা রানা । 

এরপর. বাডামিনটনে দীপার নেশা ধরে 
যায়। কাজকর্ম সেরে লিলুয়ায় প্র্যাকটিস করতে 
যেতেন । পাঁরবারের তানেকেরই সায় ছিল 
না। সৌমিত্ই 'উৎসাহ দিয়েছেন । সময় 
গেলে নিজে পৌছে দিয়ে শ্আাসতেন। রাজা 
ব্যাডমিনটনে দীর্ঘকালের সম্রাজ্ৰী দীপা এখন 
ভাবেন, ঝাডামনটন তাকে অন] জগৎ 
দেখিয়েছে । কিন্তু দ্বামী পাশে না৷ থাকলে 
এর স্পর্শ তান পেতেন না। 

দীপার পুজোর ঘর নেই। বিপাকে 


পড়লে মানত করেন। ভগবানের থাই মনে 
এসে যায় । সৌমত? 'ও বলে, কী করব, যা 


সাধোর বাইরে তার পিছনে ছুটে লাভ নেই।? 

তল ছাব আকে। তার বাবাও কখনে। 
-সখনো। মেয়ের পাশে বসে যান। হাতে তুলে 
নেন রং তুলি। শিল্পী মনের ছি ফুটে উঠে। 

চাটারাজ দম্পাঁত বেড়াতে ভালবাসেন । 
আগে বছরে দু'তিনবার সপাঁরবারে বের 
হতেন। গত মে মাসে পুরী ঘুরে এসেছেন। 
সৌমিত্র নামী স্টার বলে গারবা/রর €লোক- 
জনদের মূল। দিতে হয় বইকি। একসঙ্গে 
পথেঘ।টে ঝাজ।রে চলাই মুখকল। 

সোম হিন্দি ছাঁবর জগতে নিজেকে 
ভাসয়ে দিকে কী হতে।? দীপার জবাব £ 
'পুলুকে বিয়ে করার সময় ভাঁবান, আমাদের 
নিজস্ব গ[ড়িও থাকবে । এতে। ভালভাবে 
থাকবো । তাই গুতযাশ। নেই । মাঝেমধো 
ভাবষ/তের কথাও মনে আসে । হিন্দী ছবিতে 
গেলে হয়তে। অঢেল টাক আসতে।। তবে 
মানিকথাবুর ছ।বর নায়কের চার্ম থাকতে। না।" 

যার আকর্ষণে এখনও পাঁরবারিক জীবনে 
বিভোর তার গুণ কীকী? “সত। আচরণ, 
সত্য বিশ্বাস এবং লোভহণনত।। কাজ 
পাগল। [বপদে ভেঙ্গে পড়ে না। অসপ্তব 
ভদ্র। কাছে এলে যেকোনে। মানুষ. এট। 
অনুভব করবেন” 

দাঁপারও কিন্তু রাগ হয়। যখন দেখেন 
সৌমত কিছুতেই চক্ষুলজ্জা ছাড়তে পারেন না। 
ফলে বাইরে অনেক সময় ঠকতে হয়। 
মানুষটাকে ?নয়ে যে কী করবেন চ]াটারাঁজ- 
গাহণী ঠাহর করতে পারেন না। 

সৌমন্র বিবাহ-বাধিকীতে জাঁবনের 
নায়িকাকে হারের দুল বা সোনার হার দেনান। 
উপহার দিয়েছেন বই । এতেই দীপা তৃপ্ত। 
তবে পরম সুখী অন্য কারণে। মনেঞ্টাণে 
তিন জানেন, বোঝেন £ চলাচ্চরের বিশ্ব- 
বান্দত নায়ক ঘরোয়। জীবনে কখ/না আঁভনয় 
করেন না। »& ট্ 


সাক্ষাৎকার £ বিশ্বজিৎ সিংহ 
আলোকচিত্র £ এস রায় 
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দাড় দিয়ে বাধা 

আগে দেখতাম বছর চারেকের নগ্ন 
ছেলেটি বাবু হয়ে বসে আছে ফুটপাথের 
গপয়। সামনে একট৷ তেড়াবেকা ফৌটো। 
ফাছেই বসে অন্ধ মা। উদ্দেশা £ দুই 
বাহুহীন অসহায় পের উদ্দেশে বাঁধত সহদয় 
মুদ্রাগুলে। সংগ্রহ করা । 

সোঁদন দেখলাম £ মা বসে আছেন উবু 
হয়ে। সামনে কৌটে।। হাতে একট। কালে। 


দাঁড়র এক প্রান্ত। অনা প্রান্ত বেধেছে 
ছেলেটির কোময়ে-পাছে সে হাত-ছাড়া হয়ে 
যায়। আর সেই ছোট্ট উপঙ্গ ছেলেটি 
কলকাতার ভরদুপুরে জনাকীর্ণ ফুটপাথে 
দাড়িয়ে অনা একটি সমবয়সী মুক্ত ছেলের 
দিকে হাঁকিয়ে হ-হ করে হাসছে । 
অনির্ব।ণ রাঁয় 


পথের গতে 

দুর্গা, লক্ষ্মী ও কালীপুজো-_বাঙালীর এই 
ভিন প্রধান উৎসব কবেই মিটে গেছে। কিন্তু 
এখনে। তার জের টেনে চলতে হচ্ছে হতভাগ৷ 
ডান্তারবাবু অন্লদাগেরহন বাগচীকে। বু 
দেখে ফিয়ছিলেন। ঘুরঘুটি অন্ধকার । লোড 
শোডং। হঠাৎ শনং ঘোষ গার্ডেন রোডের 
এক জায়গায় গর্তের মধ ঢুকে গেল পা। 
পা যেরও হল। 'বিস্থু একদারতে ধরা গড়ল 
হাড় ভেঙ্গে গেছে। রুগী দেখতে গিয়ে 
ডান্তারবাবুই এখন রুগী। বয়েসটাই 
গোলমেলে । সন্তরের কাছাকাছি । জীবনে 
আয় রুগী দেখতে যেতে পারবেন কিনা কে 
জানে! 


পথ চলতি 


সরকার ফতোয়। দিয়েছিলেন। রাস্তা 
আটকে পুজে। কর। চলবে না॥ কিস্তুতা 
মানা হয়ানি। বরং মণওপ জৌলুস করতে 
রাস্তায় শালকাঠের খু"টিও পোত। হয়েছে ইচ্ছে 
মত কিন্তু হায়, গর্ভ বৌজ্জাবার দায় 

কারও নেই। 
বিজনকুমার ঘোষ 


ক্রিকেট ও ইসলাম 
সুপারচিত ক্রিফেট সাংবাদিক গভীর 
মনেযোগে একটা বই ঘণটাছিলেন । বললাম, 
শক, পাক-ভারত টেসটের রেকবুক ঝ1লাচ্ছেন 
নাক? 
2 না মশাই, এট। হল লনডন থেকে সদা 
প্রকাশিত আয্লাতুল্ল। খোমানির জীবন ও 


বাণী । দেখছ ভদ্রলোক ক্রিকেট সম্পর্কে 
কিছু বলেছেন কিনা। 
হ বলেন কি? রিফেট সম্পর্কেও 


আয়াতুললায় বপ্তব। থাকতে পারে নাক ; 
ঃ জানি না। তবে দেখা ভাল। ভারত 
ভ্রমণে আসবার ফণাদন আগে জিয়াউল 


হক পাকিস্তানকে ইসলািক স্টেট বলেছেন 
এবং পানিবেশিক নিবাচন ঝাবস্থু। ইসলামি 
আইনের আওতায় পড়ে না জানিয়েছেন। 
একজন ক্লীঁড়ামোদী আমার কাছে চিঠি লিখে 
জানতে চেয়েছেন £ ইসলামি আইনে কি 
ক্রিকেট খেলা বৈধ 2 কারণ সেটাও তো৷ 
ইপনিবোশক  এ্রীতহা থেকে এসেছে ॥ 
তাহলে পাকিস্তানে (ক্রিকেট খেলা কি উঠে 


যাবে 2 মশ।ই ক্রীড়া সাংবাদিক হবার মহা 
ঝকমার। আপনারা যখন শীতের নরম 
রোদ্দুরে বসে ফুণকাপর সিঙ্গারা আর নলেন 
গুড়ের সন্দেশে কাষড় বসাচ্ছেন আমি তখন 
কলম কামড়।চ্ছি আর ভাবছি ইসল।মিক স্টেট 
ভারসাস কলে।নিয়াল ক্রিকেট ডন । 
নিবারণ চক্রবাঁ 


বাপের চেয়ে বড় 
কলকাতার পাঁচশ নং বুথে লাইনে 
দাড়িয়ে উনাতিশ বছরের শ্যামলালের বুক 
দৃরুদূর। বাড়তে যে ভোটাক স্লিপ এসেছে 
তাতে বয়স লেখা উনষাট বছর। অথচ তার 
বাবারই বয়স সাতান্ন। 
সেয়ানে সেয়ানে 
পাশ্চমবঙ্গে ভোট গণনার প্রথম দিন। 
য়াইটারস বিলাডংসের রোটানডায় নিধাচনী 
কনক্টোল রুম । পাপ ও উদ্বাস্তু মন্ত্রী রাধিক। 
ঝানারজি ঢুকলেন। তাকে দেখেই এক 
সাংখাঁদিক শুশ্ব ছু'ড়লেন কাকে উদ্ধাদু করতে 
এলেন ই মন্ত্রীর সপাট জবাব £ ইন্দিয। 
কংগ্রেসকে । রাধিকাবাবু পরক্ষণেই জানতে 
চাইলেন, তা আপনাদের কি খবর ) টেবিলে 
মাখা সরকার লাণ্) পকেট দেখিয়ে একজন 
জবাব [দিলেন হ ফুড ফর ওয়ারক চলছে। 
দেড় নাসাত£ 
মধ। কলকাতার বৌবাজারে- একই ইসকুল 
বাড়তে তিনটি বুথে পাশপাশি ভোট। 
ছোট উঠান। এরই মধে। সাপের মতে। 
এ'কে বেঁকে চল। লাইন) 
বহর দেখে এক ভোটার গাশের জন/ক 
জিজ্ঞেস করলেন, আর কতক্ষণ লাগবে বলতে 
পারেন? জবাবঃ সামনে এগিয়ে ডানদিকে 
ঘুরে আবায় এগিড়ে ঝামাঁদক ঘুরে এভ।বে 
দেড় পাক। 
কিছু দূরে দাঁড়ানে। এক যুবক গলার সুর 
উড়িয়ে বললেন, এ আর এমন কি! আম 
তে। সাত পাক ঘুয়োছি। 
কী করেঃ লাইনে দড়ানো মানুষরা 
উৎসুক হলেন। এখানে তো অত পাক 
লাগবে না। তবে ক জাল ভোটার » বারঝার 
ভোট দচ্ছেঃ ঝলিহার সাহস বটে_ 
মুগাক হেসে যুবকটি বললেন, কয়েকদিন 
আগে সাতপাক ঘুরে [বিয়ে করেছি। তাই 


বলছিলাম । বিশ্বাজৎ মিংহ 
দরকারি ছদ্মনাম 
ফগকাতায় রীতিমতে। নামকরা এক 
রাস্তার ওপর ডঃ সেনের 'ক্রানক ও ওুধের 
দেকান। সেই 1রলনকে এখন আর ডঃ সেনকে 
পাওয়। যাবে না। প7ওয়৷ ঝাবে তার জামাই 
হেমস্ত সরকারকে ॥ 
কিনতু মুশাকল হচ্ছে জামাই এর আসল 
নাম সেট। নয়। তার নাম হাফিজুল সামাদ । 
বুঝতেই পারছেন শ্বশুরের বাবসা টিকিয়ে 
রাখার জনেই তার এই ছদ্রানাম গ্রহণ । না৷ 
হলে সে নিজে কিন্তু খুব বড় চাকার করে। 
আল তার বউ 'পিদ্ধাও কলেজে পড়ায় । লি 
যখন বাবার ডান্তারখানায় বসে তখনও তার 
নাম হয়ে যায় ল্িছধ। সরকার । তাদের একমাত্র 
মেয়ের নাম অবশ্য সাত সত্যই ঝুমুর সামাদ । 
মীন চৌদুরী 
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গারিবর্তনের পাঠঝদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে ১৯৭৯ সালের ৯ 
জুল্লাই সংখা থেকে 'ঘরোয়া' আসরে শুরু হয়েছিল বিতকেয় নতুন প্রসঙ্গঃ 
“আজকের বাংলা সাহিত) ক সার্বিক অবক্ষয়ের পথে 7 শিরোনাগে । 
পারব্তমের বিগত চৌদ্দটি সংখ্যায় এই প্রসঙ্গে যতগুল চিঠি ছাপ। 
হয়েছে প্রাপ্ত চিঠির সংখ্য। তার চেয়ে অনেক বৌশ । তবু বলতে দ্বিধা 
নেই ঃ প্রসঙ্গটি যেমন গভীর ও ব্যাপক, অংশগ্রহণকারীদের সংখা। তত 
বোঁশ হয়ান। তার অন/তম কারণ বিতর্কে অংশগ্রহণকারীয়। দুটি 
ক্যামপে 'বিভন্ত হয়ে প্রায় ধরেই নিয়েছিলেন যে ঝাংল। সা'হত সুনিশ্চিত 
অবক্ষয়ের পথে অথবা অবক্ষয় আদো নেই । মূল সত্য কিন্তু এই দুই 
্রান্তবাদী মতের মাঝখানে লকয়ে ছিল। বিতর্কের শিরোনামে 'সা্বিক' 
শব্দটি এবং 'অবক্ষয়ের পথে? উীন্তটি অনেকে বিবেচন। করে দেখেনান। 
বস্তুত কোন দেশের কোন সাহত্যে কখনও সার্বিক অবক্ষয় হতে পারে 
না। তাহলে তো সৃষ্টিশীলতার মূল ধারাটিই অবরুদ্ধ হয়ে যেত। এই 
সঙ্গে আরো প্রাণধনযোগ্য ছল, অবক্ষয়ের লক্ষণগুল ভেবে দেখ৷ ও 
দেখানো । 

যাই হোঝ, সাত মাস ব্াপী এই বিতর্কের আসর পারবর্তনের 
পাঠকগোচী বিপুল আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গে অস্থাদন করেছেন। যারা 
অংশ নিয়েছিলেন তাদের সাক্রয় সহযোগতার জন্য কৃতজ্ঞত। ও ধন্/ঝাদ 
জানাই। যাদের চিঠি পতদ্থ হয়েছে তাদের আঁভনন্দন জ্ঞাগনের সঙ্গে 
সঙ্গে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে কার যে. অনেক সময় স্থানাভাবই 
অন্যান/দের পত্র প্রকাশের পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধ হয়েছে । গুণগত 
মানে ও বন্তব্য বিশ্লেষণের নতুনত্বে অমুদ্রিত অনেক পরই সুচ্ছ ও মোঁলিক 
ছিল। এবায়কার বিতর আমর এখানেই শেষ করাছ। 


সাহত) প্রাসঙ্গিক সদাসমাপ্ত বিতর্কে জামর৷ পাঠকদের কাজ থেকে 
চিঠি পেয়োছি মোট ১৮৮টি | তার মধ; প্রকাশত হয়েছে ৪৭টি চিঠি । 
সবচেয়ে বোশ চিঠি এসেছে কলকাত। থেকে মোট ৩০টি । জেলাওয়ারী 
পাওয়। চিঠি এইরকম £ হাওড়া ২৪$ মোদনীপুর ১৭, নদায়। ১০, বর্ধমান 
১৪, মুর্শিদাবাদ ৪, বীরভূম ৫, দার্জিলিং ৪, হুগলী ১২, পুরুলিয়া ৬, 
বাকুড়া ৩, মালদহ ২. কুগবহ।র ৬, ২৪ পরগণ। ২৭ এবং জলপাইগুণড় 
৭। ভারতের বিভন্ন রাজোর মধ্যে আসাম থেকে এসেছে সর্বাধক 
চিঠি ১৬টি । অন্যান্য রাজের মধ্যে বিহার থেকে এসেছে ৫, মধ্যগুদেশ 
থেকে ২ এবং 'দিলীল, উত্তরপ্রদেশ ও নাগালযানড থেকে ১টি করে চিঠি । 
ঘাংলাদেশ থেকে এসেছে একখানি চিঠি |. সুদূর ফ্রানস থেকে এসেছে 
এক উৎসাহী বাঙালীর চিঠি। পত্র লেখকদের আগালিক বিস্তাত 
আমাদের উৎসাহত করেছে। 

কিন্তু পারতাপের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে £ 'আজকের বাংল৷ 
সাহিত্য কি সার্বিক অবক্ষয়ের পথে? এ বিতকের সু জবাব ঝা 
সংগত মীমাংসা আমরা পাইীন। একদল ধরে নিয়েছেন অবক্ষয়, 
আরেকদল বলেছেন অবক্ষয় নেই ॥ আরেকদল বলেছেন সমাজে রাষ্ট্রে 
সর্ব আঙ্গ' অবক্ষয় তাই সাহতোও। আশ্চর্য যে, বেশির ভাগ পত্র- 
লেখক আঙ্ছকের বাংল। সাহত্য বলতে শুধু কথাসাহত্য, বুঝেছেন। 
ফেউ কেউ ক্ষীণভাবে কাঁবতার কথা বলেছেন। নাটকের ফথ। অনুচ্চাঁরত 
থেকে গেছে । প্রবন্ধ, সমালোচন। সাহত্য, ভ্রমণ কাহনী, ব্যান্তগত 
রচন। ইত্যাদি প্রায় বাদ থেকে গেছে। রি 

যায়া বলেছেন সাহতে) অবক্ষয় চলছে তার বলেনান সুস্থ সাহিত্য 
িভ।বে মিলবে । আজকের সাহত্/ভাধন৷ ও সৃষ্টিতে প্রগতিগোষ্ঠীর 
ব্যর্থতার কথা কেউ তোলেনান। এ ব্যাপারে প্রগতিশীল-মার্কা পত্র- 
পাত্ুকা অথবা রাজ্য সরকারের ভূমিকার কথাও ওঠা উাঁচত 'ছিল। 


এককথায় বলা৷ যায় প্রসঙ্গটির সামাগ্রক মৃলযায়ন অপেক্ষিত থেকে গেল। 
শুধু এসটযাবাঁলশমেনটকে গাল দিয়ে আর সাহাতাকদের অগ্সীলত। সৃষ্টির 
মনোবৃস্তকে দোষারোপ করে আমরা কতদূর কি করতে পারবো ? ভাল 
পন্রপা্িক। কই ? কোথায় সং প্রকাশক? অনুসন্ধানী সম্প/দকই ঝ৷ 
কটা পান্রকায় আছে? দেশের রাজনোতক দলগুলো কি দেশের সাহত্য 
সম্পর্কে কোন মনগ্কতার গারচয় রেখেছেন ? অনায়াসে এবং অবাধে যে 
অঙ্লীল পত্রপাত্রক। আর বই বিক্রি হচ্ছে তার প্রাতকার কি ? 
নতুন প্রসঙ্গ, নতুন বিতর্ক 

এই সংখ্যা থেকে ঘরোয়া আসরে যে নতুন [বিতর্কের সূচনা হচ্ছে 
তার প্রসঙ্গ প্রত্যঙ্ষত শিক্ষা, কিন্তু পরোক্ষে আমাদের সমাজ, অর্থনীতি, 
সংগ্কাত ও আমাদের দৃষ্টিভাঙ্গ প্রসঙ্গেও। বিতর্কের শিরোনাম £ 
“ইংরেজি স্কুল আমাদের এখনও পরাধীন করে রেখেছে ।” 
বিষয়টি শুনেই কেউ তারফ করে অথব। ক্রোধে আগ্রশর্মা হয়ে কর্পম 
ধরার আগে, অনুগ্রহ করে, চিঠি লেখার নিয়ম এবং আমাদের বন্তবয 
জেনে নন। 

প্রথমে নিয়মাবলী । পরিবর্তনের যে কোন পাঠক, যে ফোন বয়সী, 
এ বিতর্কে যোগ দিতে পারবেন । তবে সবচেয়ে বাঞ্চনীয় হবে ছান্ছাত্রী 
শিক্ষক ও আঁভভাবকদের আভিজ্ঞতালন্ বন্তব্য ও বিশ্লেষণ । অনাধক 
তিনশে। শব্দের মধ্যে আপনার বন্তুব/টি লিখতে হবে। আসরে স্বনামে 
যেগ দেওয়াই ভাল তবে কেউ যাঁদ ছদ্মনাম. বাবহার করতে ভান তো৷ 
করতে পারেন, তবে আত অবশ) ানজের নাম ঠিকান। জানাবেন 
আমাদের । আসরে মু্রুত প্রাতিটি চিঠির জনে পনেরো৷ টাক সম্মান- 
দাঁক্ষণ। যথাসময়ে ডাকযোগে পতপ্রেরফকে পাঠানো হবে। চিঠি 
পাঠাবার সময়, দয়া করে খামের ওপর “ঘরোয়ার জন্যে” কথ৷ কটি 
লিখে দেবেন । 

এবারে নতুন বিতর্ক সম্পর্কে আমাদের বন্তব্য বিশ্লেষণ করা যাক। 
প্রথমত, পাঠকদের প্রতি নিবেদন, বিতর্কের [িরোনঞম ইংরেজি স্কুল 
বলতে আমরা ইধালশ মিডিয়াম দুলগলকে বোঝাঁচ্ছি। একথা 
তথাগতভাবে সত্য যে, দেশ স্বাধীন হবার পর এদেশে (বিশেষত 
পশ্চিমবঙ্গে ) ইংরেজি স্কুল ব্যাঙের ছাতায় মত বেড়ে চলেছে এবং এই 
স্দুলগুলিতে ছেলেমেয়েদের গড়ানোর জন্যে চলছে আভভাবকদের দিক 
থেকে লজ্জাকর রকম লালায়তভাব এবং অসুষ্থ প্রাতযোগিতা । এইসব 
স্কুলের মাসমাইনে অনেক ক্ষেত্রে অপ্বাভাবক রকম বোঁশ হওয়া সত্তেও 
বহু দারদ্র ও নিম্মাবন্ত মানুষ তাদের সন্তানদের এইসব বিদযায়তনে 
গড়াঝার জন্যে অমানুষিক প্রয়াস চালাচ্ছেন। এ সবই আমাদের 
জাতিগত হীনমনাত। ও অনগ্রসর 1চস্তাভ।বনার দ্যোতক । কোন স্বাধীন 
দেশে বিদেশী ভাষ৷ ও সহবত শেখার ব্যাপারে এমন অততযুগ্র আগ্রহ 
দেখায় বলে আমর। জান না। একটা কথা স্পষ্ট ভাবেই বলা ভাল £ 
আমরা ইংরোর্জ ভাষা ও সংস্কাতির বিরোধী নই। কিন্তু ইংরেজির 
মায়াজালে আচ্ছন্ন হয়ে এবং অনুকরণে মন্ত হয়ে নিজেদের ভাষা ও 
জীবনরীতিকে যে প্রাতিক্ষেত্রে পদাঘাত করাছি আমাদের প্রাতবাদ 
সেইখানে । ফলত, সদ্য-বুল-ফোট। [শিশুকে আমরা প্রথমেই শেখাই 
টা টা বলতে। তারপর তাকে সদাচায়ে দাক্ষা দিয়ে 'থ]াংক যু'-তে 
সড়গড় কার। তার প্রথম কাব/পাঠ ঘটে 'টুইংঁকল টুইংকিল' দিয়ে ॥ 
তার সৌজন্য সম্বোধনের বোধোদয় ঘটে "গুড মরনিং বাক্যে। এরপরে 
সে শেখে ইংরেজিতে লেখ রামায়ণ মহাভারতের গণ্প । ' মুখস্থ করে 
খৃস্টায় সুসমাচার । বাতি জালিয়ে জন্মাদন করে কেক কাটার সংস্কার 
সাধনের পর সুকুমারমাঁত বালক-বািক৷ সোপ্রানো-কণ্ঠে 'হা।পি বার্থ ডে 
টু'ইউ' গান গায়। এদের পোশাক-আশাক, উচ্চারণ, দেশীয় ভাষা ও 
সংস্কাতর প্রৃতি তুচ্ছতাচ্ছিল/ভাব, স্মা্ঠনেসের চেষ্ট।কৃত অনুকরণ ইত্যাদি 
আস্তে আস্তে আমাদের দেশের সামাগ্রক পটভূমিকায়; সমগ্র জাঁতর আশা 
আকাঙ্ষার সঙ্গে ঝড়ই বেমানান' হয়ে যাচ্ছে। এদেয় কথাই কি 
ভেবৌছিলেন মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, নেতাজী বা আশুতোষ 


ঃ 


2৫ খুব জোরদার আলো-__পেডালে 
গায়ের ছোঁয়াতেই ঝলমল ক'রে 
। ক্বলে উঠে। 
২২. ২ বেশীদিন টেকে-__যানুষের 
/ উপ চেয়েও বেশীদিন। 

2৫ খরচ কম-__ব্যাটা'রী, ফুয়েল ও 
রক্ষণাবেক্ষণের জনা দিনে দিনে খরচের 
বহর বাড়ে না। 

১৯. ৯৫ বছরে বারো মাসই কাজ দেয়-_কি 
কউ শীত কি গ্রীঘ সব সময়ই সমান 
ি উজ্জল আলো । 
শহালফিল কারিগরি-_জাপানী 
সহযোগিতায় সবচেয়ে আধুনিক প্র্যান্টে 
তৈরী। 
,. +% গ্যারান্টিযুক্ত কোয়ালিটি__তৈরীর 
.. প্রতিটি পর্যায়ে কঠোরভাবে গুণমান 
 নিয়ন্তরণ করা হয়। 
২ দেশবিদেশে সম্যাদূত- পৃথিবীর 
সব দেশে রপ্তানী হচ্ছে। 
»& প্রতোকের পছন্দমত শডেল__ 
১২ ভোঙট ও ৬ ভোক্টট, ডবল বাল্ব 
কিংবা সিংগৃল্‌ বাল্ব আর রকমারি 
ডিজাইন । 
৫ বিপণন-সভারতের সবন্ত সঙ্গে সঙ্গে 
পাওয়া যায়। 


নির্মাতা £ 


ইন্দোজাপানীজ 
গিট ই্তাস্্রীজ লিঃ, কলিকাতা 


ভারতে সবচেয়ে বেশী ব্যবহাত 
১২ ভোল্টস্‌ শ্যাংকিও ডায়নামো লাইট 


নে) 


মুখোপাধ্যাজ? বিলে-না-গিয়ে-সাহেব এইসব বঙ্গ সম্ভানরা হবে 
আমাদের ভাঁববাৎ শিক্ষাবিদ, মন্ত্রী ও প্রশাসক ? ভাবতে আতঙ্ক লাগে । 

পাশাপাঁশ চিরায়ত বাংলা স্কুলগলির দৈন্য ও হতুদশ। আমাদের, 
মর্ান্তক লজ্জা ও ক্ষোভের সপ্টার করে। বাংলা বিদযায়তনে পঠনরত 
ছাত্র সমাজের মাঁলনমুখ ও পরাঁজতের মনোন্ভাব দিন দিন পাঁরত।পজনক 
হয়ে উঠছে । আমরা কি করে ভুলবো যে, বিদাসাগর, বাঞ্কগচন্দ্ 
্রফুল্লচ্দ্র প্রভীতির৷ বাংল। দ্লুলেরই ফসল। তাদের ইংরোজ জ্ঞান ও 
সভ/তা-ভব/ত। [কি কিছুমান্র কম ছিল? আগর মনে করলে গববোধ 
কার যে, বিলাতি সমাজে দ্বীকৃত রবীন্দ্রনাথই সবপ্রথম আমাদের প্রবাদ, 
ধশধা ও লোকসংগীত সংগ্রহ করেছিলেন। বারিসটার অতুলগ্রসাদ 
'লিখোছলেন £ 'মোদের গরব মোদের আশা' গানটি । আই. সি. এস 
শুরুসদয় দত্ত সংগ্রহ করোছিলেন বিপুল সংখ্যক লোকাঁশস্পের নমুনা, 
পুনজাঁবত করেছিলেন বাংলার লোকনৃতাকে। 

ইংরেজি শিক্ষা সুতরাং দেশীয় ভাষা ও সংগ্কাতি চার, প্রযতবন্ধক 
নয়। পরাধীন ভারতে সবোচ্চ ইংরেজি শিক্ষিতের মধো যে স্থধীন 
দেশাত্মবোধ ও নিঞ্জের সংস্কৃতির প্রাত মমত্ব ছিল আজ দ্বধীন দেশে 
ইংরোজ বুঁলর বাঝাবীরদের তার কণামাত আছে কিঃ এরা এলাভস 
'প্রিসলের গান জানে কিন্তু রজনীকান্তের গানে লজ্জা পায় । বেলট 'দিয়ে 
সরস্বতী পূঙ্জার দিনে ধুঁত পরে । শুদ্ধ বাংলা ভাষ।য় দুদ কথা বলতে 
পারে না। দু'পধান্ত বাংলা লিখতে গেলে তনটে বানান ভুল করে। 
তবু লঙ্জ। কই 2 চৈতন। জাগবে কবে 2 

অবশা আমর স্বীকার ঝাঁর, ইংরোজ স্কুলে ভথাকাঁথভ স্ম্টনেস ও 
ভাসাপ্রন রপ্ত হয়। ইনটীরাভিউ -[ভান্তক চাকাঁরতে এসব নিশ্চয়ই 
কাজে লাগে। কিন্তু তাই বলে আমরা নিজের দেশ, ভাব। ও সংস্কৃতিকে 
উপেক্ষা ও অবজ্ঞার স্পর্ধ। দেখাব? ইংরেছি স্কুলে ছেলেমেয়েদের 
পড়ানোর স্টাটাস সিমবলের লোভে আডভাবকরা আর কতাঁদন 
পরাধীন মনোভাবের পাঁরচয় রাখবেন £ কথায় বলে £ দ্বধে |নধনং 
শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহ | দেশের ও জাতির সার্বিক ও ভয়ংকর ধ্বংসের 
মুখে ইংরেঞ্জি স্কুলগুলি খুব দুতগতিতে তোর করছে ই।সজারুদের দল 
আর তাদের )বেধালশ সংন্ধত। বপারটি ক সুন্থ ও স্বাধীন "চিন্তার 
পারচয় দিচ্ছে ? 

ওপরের বিশ্লেষণের ভিস্ততে এবারকার বিতর্ক বিষয়টি সম্পর্কে 
সরাসাঁর আমর! কতকগুলি প্রশ্ন রাখাঁছ পাঠক-পাঠিকাদের [বিবেচন। ও 
অংশগ্রহণের জনো। প্রথম প্রশ্ন, ইংরোজ ছুঁলগল সম্পর্কে এখন ক 
কর। উচিত? এগুঁল কি বেড়েই চলবে না আবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়া 
দরকার ; এসব দলের খুব বোঁশ বেতন বাবস্থার নেপথে। যে বাবসায়ী 
মনোবৃঁ্ত রয়েছে তা কি চলতেই থাকবে? কেউ কেউ একজন দু'জন 
আযাংলো ইনাঁডয়ান শিক্ষক বা শাক্ষিক। রেখে যে একরকম [িনডার- 
গার্টেন স্কুল চালাচ্ছেন ও ধেশকা দিচ্ছেন তাদের সম্পরকে কি করণীয়? 
ইংরেজি স্কলে পড়াতে গিয়ে বহু নিশ্াবন্ধ ও দাঁরদ্র অভিভাবক যে 
শোষিত হচ্ছেন এ সম্পর্কে কি কয়া যাবে? ইংরোজি ছলে যার। 
শড়ছে তারাই কি স্মার্টনেস অর্জন কয়ছে এবং তাদের চাকার যান্তা 
মসৃণ হয়ে যাচ্ছে ঃ উলটো 'দিক থেকে প্রাতিপ্রশ্ন, বাংলা সুলগুলির 
মানোলয়নের জন কি করা যায়ঃ ভাঁবষাতে বাংল। স্কুলে কি শুধু 
গরীবরাই পড়বে 2 সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, আমর। 'ডিসিপ্রিনড ও স্মার্ট হব, 
ন। দেশের সঙ্গে সংগাতি রেখে গাভীর হব এবং দরদী হব? ইংয়োজ 
স্থলে শিক্ষালাভ করা সুসম্তানদের মধো বাংল৷ ও বাঙালীর জনো আজ 
পর্যস্ত কে কতটুকু করেছে, সাহিত্য বা সংগ্কীতর উন্নয়নে ? 

এইসব এবং এমনই সব প্রাসাঙ্গক বিতর্কের সূত্র আলোচনার জন্যে 
আমর উদারভাবে গাঁরবনের সচেতন পাঠক-পাঠিফাদের ডাকছি 
খরোয়ার আসরে । মুন্তমন, স্থাধীন বুদ্ধি ও অমোঘ [বিচার শাস্ত্র সফলের 
সহায়ক হোক । জমে উঠুক আসর। সকলকে আঁগ্রম আঁভনন্দন ও 
শুভেচ্ছা জানয়ে রাখাছি। ৯ 


চার লক্ষ বছরের প্রাচীন মানুষের সন্ধানে 


ত্রিপুরা বসু 


ঝাপারটিকে “ঘটন।' না বলে 'দুর্ঘটন।" 
বলাই বোধ হয় ঠিক হবে। কারণ নিয়ম- 
কানুনের পথ ধরে না টললেও যখন কোন 
অসম্ভব কিছু রহসোর দ্বার খুলে যায়, তখন 
একে এছাড়া আর কিইঝ। বল। যাবে ॥ 

চীনের পিকিং শহরের *্াশ কলো- 
মিটার দাক্ষণ-গশ্চিমে, ওয়েসটান পবতশ্রেণীর 
দাঁ্ষণ-পৃরে, দুদক পাহাড় দয়ে ঘের। একটি 
ছোট্র গাহাড়ী শহর 'চাউকোটিয়েন।' সামনে 
দিয়েই বয়ে চলেছে 'গায়ের বা "পার" নামের 
ছে।টু পাহাড়ী নদাঁটি। এর পাশ্চম তারে 
ছে দুটি গোলাকার চুড়ার শাহাড়_ চীনের 
ভাযায় এদের একটির নাম 'লুং কুশান' ঝা 
'ড্রাগনের হাড়ের পাহাড়” এই নামকরণের 
গেছনেও কারণ রয়েছে । বশ শতকের 
গোড়ার দিকের কথা । স্ছানীয় চুন-ভাটির 
শ্রামকরা এখান থেকে চুনা গাথর সংগ্রহ করতে 
গিয়ে একসময় এখান থেকেই বেশ কিছু 
জীবাম্ম আকাস্মকভাষে হাতে গায়। স্থানীয় 
মানুষ এগুঃলর নাম দেয় 'দ্রাগনেয হাড়।” 
তা থেকেই গাহাড়টির এছেন নামকরণ । 
বল্লা বাহুল!, এগুলি কিন্তু আদৌ ড্রাগনের 
হাড় নয়। নৃতত্বের তন্তরগত শসনানথেতাগাস 
বিভাগের এক আদম মানবেয়ই দেহাস্ছি 
এগুল। শ্রায় চার লক্ষ বছর আগে এই 
আদিম জনগোষ্ঠী একদা যে সডাতা ও 


'ন্চিজ্যাদরাতা 


সংস্কাতর জন্ম দয়েছিল তারই প্রমাণ পাওয়া 
যায় চীনের চাউকোটিয়েন শহরের আবিষ্কার 
থেকে । পিকিং শহবের কাছাকাছ স্থানের 
বাপার বলে এ আদ্ম মানবগোষ্ঠীর নৃতাত্িক 
নামকরণ করা হয় 'সনানথেরাপাস পিকিনি- 


নেশিস' নামে । শীপাঁকং মানব' এ নৃতাত্ক 


শব্দটির জনগ্রয় পাঁরচতি। 

চাউকোটিয়েনের মূলাবান পুরাক্ষেত্ে 
"দিকে চীন দেশের পুরাতা'তুকদের প্রথম নজর 
পড়ে ১৯১৮ সাল নাগাদ । এ সময় 
আদমঞ্জাতীয় কিছু গশু ও পাথর জীবাশ্ম 
চাউকোটিয়েন এলাকা থেকে পাওয়া গেলে 
হ্থানীয় মানুষ পুরাক্ষেত্রটির নাম দেয় 'মুরগীর 
হাড়ের পাহাড়।' নৃতাত্বকরাও বপারটিকে 
গনয়ে ভাবতে শুরু করেন। ১৯২১ সাল 
থেকে চাউকোটিয়েনের পুরাক্ষেত্রে আবি্।রের 
কাজ শুরু হয়। ১৯২৩ সালে এখান থেকে 
পাওয়। যায় আদম মানুষের দুপাটি দাঁতের 
ফসিল। ১৯২৭ সালে পাওয়৷ গেল আরও 
একপাটি দত । এভাবে এই তিনপাটি দাতের 
গুরুত্প্ণ আবিষ্কায়ের ফলে, পৃথবীর নৃতত্ব ও 
পুরাততৃ মহলে রীতমত আলোড়ন পড়ে যায় । 
ডাউকেটিয়েনের মূল্যবান 'রক্তভাওারে' বিজ্ঞান- 
সম্মত আবিষ্কারের কাজ শুরু হল ১৯২৭ 
থেকে । ১৯২৮এ আয়ও কছু গুরুত্বপূর্ণ 
আবিঞ্ষার এখান থেকে হাতে আসে। 
৯৯২৯-এর ২ ডিসেমবর 'প!কং মানবের" 
একাটি আন্ত মাথার খুল (5111-0812) 


চার লক্ষ বছরের প্রাচীন “পাকং মানবের' দেহা্থি 


চাউকো।টয়েনের এ চুনাপাহাড় থেকে স।তগ। 


যায়। আবষ্কার-কজের একজন উত্সাহ 
কমাঁ এই গুরুত্বপূর্ণ শাভিযান সম্পর্কে তার 
দিনাঁলাগিতে লিখেছেন এসব ঘটলো বিকেল 
চারটের পর। আমরা প্রায় তিরিশ মিটার 
গভীর একাট গর্ত খু'ড়োছ। গর্তের ভেতরে 
কোন রকমে [তিনজন মানুষ দাড়াতে পারে । 
সেখানেই খুগিটিকে দেখা গেল। অর্ধেকটা 
“নরম কাদায় আর অর্ধেকটা শস্ত পাথরের 
মধো পেতা অবস্থায়। সূর্য তখন পাটে 
বসেছে । আমাদের দলের কর্মীরা আলোচন। 
করলেন_এটি তভাকেই তেল। যাবে, 
না আগামীকাল সকাল গধস্ত অপেক্ষা 
কর হবে। [কন্তু আমাদের আর ধৈ ছিল না। 
অবশেষে খেড়ার কাজ শুরুহল। তোলার 
সময় এর [কছুটা তাংশ ভেঙে গেলেও 
গোট।মু্টি আস্ত ভাবেই এই মৃল্যনান বস্তাটিকে 
মাটির গভীর থেকে উদ্ধার করে আনা হল। 
সে সময় আমর ক ভীষণ আনন্দ যে 
পেয়োছিলাম ত। ভাষায় প্রকাশ কর৷ যায় না" । 
যে কোন একট মানবগোষ্ঠীর জীবন ও 
সমাজের তানেক 1কছু পাঁরাচাতই তার মাথার 
খুলি থেকে পাওয়। যায়। চার লক্ষ বছরের 
প্রাচীন পাকং মানব সংক্রান্ত নানা রোমাণ্কর 
তথা তার এই প্রাপ্ত খুলাট থেকেই পরে 
পাওয়া বায়। 

একট। কথা বল৷ বাঁক থেকে গেছে। 
এই যে আবিষ্কার ব। খনন চলেছে, তা এ ও 
পাহাড়াটির একাটমাত গুহ|কে অবলম্বন করেই । 
এর ভেতরে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে সাত 
বাভনন উপাদান আর অবক্ষেপ স্তরে স্তুরে 


টে 


খনন করে খুব সাবধানেই এই আবদরের নর 


আভিযান চলতে থাকে । 
৯৯৩৭ সালে এঁ গুহার ভেতর থেকে 
পাওয়া যায় অনেকগুল 


ও) 


বািভন্ন ধরনের চে 


জীবাশ্ম, পাথরের তোর নান৷ ধরনের অনন্ত, 
আগুন জালানোর নানা উপকরণ ইত্যাদ। 
কিন্তু যেহেতু চীনদেশে তখন এক প্রাতিক্রিয়া- 
শীল সরকারের শাসন চলেছে তাই চার লক্ষ 
বছরের প্রাচীন এ শীপাকং মানব সংকাস্ত 
ঝাপক আভযান ও আলোচনা এক সময় 
দুর্ভাগ/জ্নক ভাবেই থেমে যায়। 

দ্ধ বারো বছর পরে ১৯৪৯ সালে চীন। 
কমিউনিসট পার্টি এবং নব গ্রাতষ্ঠিত জন- 
গণতাস্রক সরকারের উদ্যোগে ঝাগুকভাবে 
শুরু হয় আভিযান। সংশ্লিষ্ট গুহ। ও তার 
কাছাকাছি ছাগল খনন করে পাওয়৷ যায় 
পাথরের তোর অনেকগুলি অস্রশস্ত, বিভিন্ন 
প্রাণীর হাড়, পাকং মানবের আরে। পাচাঁটি 
দত, 'ওপরের হাত ও ওপর পায়ের হাড়। 
স্বাধীন সরকার দেশের সাধারণ মানুষদের 
মধোও এ ঝাগারে আগ্রহ সুষ্টি করার জনা 
নান। স্থানে সোমনার ও আলোচন] সভার 
আ।য়োঞজন করে। এতে যোগ দেন সারা 
দেশের পুর/তাত্বক ও নৃতাত্বকগণ, ইতিহাসের 
গবেষক ও ছা ছাধীগণ এবং দেশের অনেক 
সাধারণ মানুষও | এ সময় চাউকোিয়েনের 
শুহ। থেকে আবিষ্কৃত হয় মার্ক-গণ্ডার, লোমশ- 
গাঙার, চওড়া [শংওয়াল। ঝড় জাতের হরিণের 
ফাঁসল, চকমাঁক পাথরেয় তোর একটি ছেদন 
যন্ত্র, কৃত্িমভাবে তৈরি কয়েকটি স্ফটিক শু 
ইত্যাদি। 

১৯৫৮ সালে "পিং মানবের' গুহ। 
নিবাসে যে নীড় খনন ও অনুসন্ধানের কাজ 
চলে, মানুষের সভ)তা ও সংস্কৃতির ইতিহাস 
নির্মাণে তার গুরুত্ব যথেষ্টই । এর এক বছর 
গরে এখান থেকে পাওয়া যায় 'পিকিং 
মানবের' দাতের মাড় পূর্ণাঙ্গ অংশ এবং তার 
শরীরের নানা অংশের হাড়ের জীবাম্ম। 
৯৯৬৬ সাল গ্যন্ত আবচ্ছিন্নভাবে এই 
আ.বঙ্কারের কাজ চলে । 

চাউকোটিয়েনের গুহা 
শপাকং  আনবের 


থেকে পাওয়া 
জীবশ্মগ্রালর হিসাব 


চার লক্ষ বছরের প্রাচীন একজন মানুষেপ্ন মাথার খল 


এইরকম £ 
মাথার পূর্ণাঙ্গ করোটি ৬টি 
খুলির হাড়ের টুকরো। ৯টি 
মুখগহবরের হাড় ৬টি 
দতের পাটির হাড় ১৫টি 
দাত ১৫২ট 
অন]ান। হাড় থাট 


সব 'মাঁলয়ে মোট চল্লিশজন মানুষের শবখরের 
নানা অংশ এখান থেকে পাওয়া হায়। 
এইসব আবৃত জীবাম্মগুলির পরাক্ষা- 
নিরীক্ষা করে জানতে পার৷ গেছে, াকং- 
মানবের কপাবী ছিল অনুচ্চ, সমতল ও প্রশস্ত। 
তায় মাথার খুলি ছিল পেছন ও সামনের 
দিকে কিছুট। ঝুলে থাকার মত-_আধুনিক 
মানুষের খুলিয় চেয়ে দ্বিগুণ মোটা। দুরুর 
হাড় চোখের ওপরে উদ হয়ে উঠে থাকতে।। 
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তার মুখমণ্ডলও বেশ প্রশস্ত ছিল। 

ছোট আক!রের দীতগুল স্ীলোক বা 
শিশুদের বলেই মনে হয়। দীতের 
আগ। ও গোড়। ছিল বেশ মোটা আর অমসৃণ। 
তবে খলর হাড়ের চেয়ে অন্যান্য হাড়গলকে 
বেশ উন্নত মনে হয়। .তার হাত ও পায়ের 
মড়ন অনেকটাই আধুনিক মানুষের বাল 
হাতের মতই ছিল বলে মনে হয়। 

প্রশ্ন আসবে, পিকিং-মানব কি কথাবার্তা 
বলতে পারতো £ নৃতাত্বকর। তার মাথার 
খুলর খাঁজগু!ল পরীক্ষা। করে এই সিদ্ধান্তে 
এসেছেন যে বিশেষ ধরনের কোন ভাষার 
ব্যবহার হয়তে। ছিল না, কিন্ত ীবচিন্র অঙগভা্গ 
ও শব্দ করে সে ভাবের আদান প্রদান করতো।। 

অন্রশগ্র তৈরির উপযোগী স্ফা্টিক শিলা, 
দাগকাটা৷ কোয়ার্টজ, চকমাক পাথর, রীন 
মণি, বেলেপাথর ইতদি কাছাকাছি এলাকা 
থেকেই পাওয়া যেত। আগুন জালানোর 
কাঠকুটে। তো হাতের কাছেই ছিল। কুঠার 
জাতীয় অন্তর ছাড়াও [পাকং-মানব কোয়ার্উজ 
পাথরের তৈরি এক ধরনের চাকাত বাবহার 
করত বোধহয় মুগুর বা লাঠিগুলকে 
মসৃণ করার জনো। কিংবা খাদাবন্তু রাখার 
পান্ত হিসেবেও এগুলকে হয়তো৷ ঝাবহায় করা 
হতে।। কারও কারও মতে, শিকারের অগ্র 
ধারালো করতেই এ চাকাতগলি বাবহার কর৷ 
হত । এছাড়াও ছু'চালে। পাথরের ফলা। দা 
বা ছারর ম্ কয়েকট পাথরের খওও পাওয়া 
গেছে। এই সম্পর্কে পাওতজন বলেছেন, 
51170116708 ৬৪1190/ 01 781079 
19171551018 11113191815, 89198- 
01911 1715 1301715, 8170 018 1891 
01 51011 176 1190 80118/60,. 818. 


170১901%  017178101180  8170170 
০0110819018 17105 ছি0ো। 1181 
1091100.” 


পাথর ছাড়াও শিং ও হাড়ের তোর 
অনেকগুল অগ্র জাতীয় বন্তু চা্টকোটয়েনের 
গুহ থেকে পাওয়া গেছে । এর মধ্যে উল্লেখ- 
যোগ্য হল হরিণেয় শিং। খননের উপযোগাঁ 
ঝ। কোন কিছুকে পৌঁচয়ে কাটার উপযোগী 
এ ধরনের কয়েকটি জানিস পাওয়। গেছে। 
এগুলি দেৎতেও যথেষ্ট শোখিন। 

চাউকোটিয়েনের গুহায় সবচেয়ে গুরুবপ্ণ 
আঁবঞ্কার হল আগুন ও তার বঝাবহারের নান। 
নিদর্শন । চীন দেশের প্রাচীন বইগুলিতে 
বলা আছে 'সুই-যেন-শিহ' নামের এক 
আদমতম মানুষ কাঠে গর্ত কয়েই আগুন 
জালাতে শেখে । পিকিং-মানবের গুহা-নিবাস 
থেকে যে বিশাল পাঁরমাণ ছাই, আধপোড়া 
কাঠ বা কাঠকয়লা পাওয়া গেছে তা থেকে 
জানা যায়, পিকিং-মানব এক বিশেষ পদ্ধীততে 


আগুন সংরক্ষর্ণ করত। তা না হলে তো 
তার বেঁচে থাকাই অসপ্ভব ছিল। আমাদের 
মনে হয়, আগ্নের় উচ্ছাস, লাভা-প্রবাহ ঝা 
কোন প্রাকৃতিক গ্িকাও থেকে সে আগুন 
সংগ্রহ করে তা সংরক্ষণ করতো । আগুনের 
আবিষ্কার ও তার বাবহার সম্পর্কে পাওতজন 
বলেছেন, "17617 131111101/6 716] [15 
58৬/ ৪:01921710 6. ৬৮10 51101 
11510 17 0100105 ৪170891/11179 
09100 084111 00 85185, 1116 1010- 
10501 50017180 0. 51161181 11 
11011. 01166 0111617 81101815, 7181 
01111617118 1189 1051 11191 1/95 
10 001101801811015,. 88109 [1018 
09৬610090 081) 011161 81177915, 
10117011145 17617 11911 18911) [0]া) 
019 1081197 19518. 01 10851 11881 
11101 119 ০০৬। 1১8 ৪:10108 197 
9০9০0 95 ৬/91| ৪5 1017 6৬.” বস্তু 
কোন একজন চতুর মানুষের উদ্যোগে এট৷ 
সগ্ভব হয়ান। এর জনে) বায় হয়েছে হাজার 
হাজার বছর। পাঁকং-মানব আগুনকে তার 
জীবনচধার সঙ্গে নাধড়ভাবেই সংযুক্ত করোঁছল 
_অস্তত চাউকোিয়েনের আবিষ্কার তাই 
প্রমাণ করে। 

চার লক্ষ বছরের প্রাচীন “পাঁকং-মানব" 
চাউকোটিয়েনের রমণীয় প্রাকীতক পাঁববেশে 
যে এক শ্রমনাধ। জীবন আতবাহিত করতো 
সে বিষয়ে ফোন সন্দেহ নেই। তার 
আবির্ভাবের আগে বা পরে বয়ে যায় কয়েকটি 
তুষার যুগ । গুহার ভেতর্কার আবক্ষেপগুলতে 
যেভাবে স্তর দেখা যায় তাতে মনে হয়, 
একাধিক সময়ে এক এক দল আদম মানব 
এ গুহাতে বসবাস করে গেছে । ওখানকার 
আবহাওয়া ছিল শীতল, আর সামনেই 'ছিল 
জলাভূমি। দুর্গম অরণো, পর্বতাভুমিত 
শিকারের খোজে ঘুরে ঘুরে, গাছপালার ফল- 
মূল ইতাদতে 1পাঁকং মানব জীবনধারণ 
ফরত। তার সেই জীবন সম্পর্কে, মিঃ চিয়া- 
লানপো তার বইতে বলেছেন, “11 179 
17081718105 8895 10 118 11011) 
810 /951 01 1118 101859811 10/7 
01 077041090/081,. [71680 1019515 
01 101795,  080815, 61079, 1801- 
69807195, ৪10 0107658. 1780101145 
৬/518 11018101090 107/ 90001) 81107819 
85100 17808009, 0150175, 580018- 
19০00)60 010615, 19018105, 01041 
59875, 01801 106815, 180 0095, 
71800010035 2170 ৮/01/25. 7118 
1051 070৬/017 ০01 90058100901, 1111%, 
5896101051। 810 10৬1018 017 119. 


চার লক্ষ বছরের প্রাচীন প্র।ণীর অর্ধদদ্ধ হাড় 


৬৪51 01799551810 10 1106 50111116851 
9118119190 81017)815 58001 23 016 
01199191, 1118 170158, 1108 ৬/011 
11171009105, 1116 501101090 1/9173০ 
(19 9101101, 078 5102 0587 ৪170 
016 91613119170. 11916 495 এ 819 
1151 10 006 5851 01 018901) 80178 
11011, 87 100081/ 81919 35 ৬91]. 
01 079 5118110/ ৮/8181 015১/10170- 
৬/000, 7081101 16911)81 8170 00111, 
1051165, 810 81019 08 17181 
85705 8170 18168 51)018, /1110/5 
71809. 91090/ 59015 ৮/1818 111 
৮৪1নি19 1090 10 ৬/৪110/, | 191 
৪0০17, 11101-19) 0891 171018190 
10819. :0101915, 098515 810 0181 
১৪৪/৪15 5৬/৪া। 10 11)6 1197,” 
হষ্টপুষ্ট হাঁরণের ঝলসানে৷ মাংস আয় 
কিছু সু্থদু খাদ দিয়ে ?পাঁকং মানব তার 
ভেজনপর সমাধা করত--এমন ধারণ। অবশ] 
কয়া উচিত নয়। বড়বড় আকারের জন্তু- 
জানোয়ারের সঙ্গে তাকে লড়াই করতে হত 
জীবনের ঝুশক নিয়েই। অস্ত বলতে তে। 
পাথর বা হাড়ে তোর আত সাধায়ণ জিনিস। 
আর প্রায়ই যে সেসব জন্তু-জানোমারের 
আক্রমণে দলের অনেকেই মার। পড়ত তাতেও 
সন্দেহ নেই। সাবু, ঝাঙ, ইদুর, বাদুড়, 
খরগোস এইসব ছোউথাটে। প্রাণী দিয়েই তার 
দৈনিক আহার চলতো ॥ মাঝে মাঝে মিলতো। 
বড় শিকার। এছাড়া ছিল গাছপালার 


ফলমূল বা কখনও কখনও পাতাও৭। হযাকবেরী 
ফল বোধহয় ?পাঁকং মানবের প্রিয় খাদ। 'ছিল। 
যাহোক, এমন কষ্টকর- জীবনের সঙ্গে লড়াই 
করার ফলে তার আগুষ্কালও খুব বোঁশ একট 
ছিল না। 


মৃত্যাকালের আজ পথস্ত প্রাপ্ত 

মোটামুটি বস ফসিলের শতকরা! 
হিসাৰ 

৯৪ বৎসরের কম ৩৯,৫ 

১৯৫ বৎসর_৩০ বৎসর ৭.0 

৪০ বৎসর--3০ বৎসর ৭৯ 

৫০ বতসর--৬০ বংসর ২৬ 


যেগুলির বয়স বোঝা যায়ান ৪৩.০ 
প্রায় চার লক্ষ বছরের প্রাচীন এই আদম 
জনগে।ঠী সম্পর্কে আজ পর্যস্ত যেসব তথা 
জানতে পারা গেছে পৃথিবীর নৃত]তকগণ 
সেগুলিকেই চুড়ান্ত বলে মেনে নিতে রাজ 
নন। আরে নতুন কিছু তথোর জন্যে তার৷ 
অপেক্ষা করতে আগ্রহী । সারা চীন দেশের 
নানা, স্থ/নে সেই রহস) ভেদের উদ্দেশো 
চালানে৷ হয়েছে পুরাতাত্ুক আঁভযান। 
আপাতত সেই রকম একটি সহাক্ষপ্ত তালিকা 
পেশ করেই চার লক্ষ বছরের প্রাচীন মানব- 
গোষ্ঠী 'পকিং মানব বা 'সনানথোপাস 
গপাকাননোসসা সম্পর্কে আলোচনার ছেদ 
উ।/নবে।_ 
৯। রুনান প্রদেশের কাইউয়ান কাউনটির 
শিয়ালুংগটান (১৯৫৭)৪ প্রায় 


দশ লক্ষ বছয় আগেকার মানুষের পাঁচটি 
দাতের ফসিল। 

ঝুনান প্রদেশের যুয়ানমাট কাউনটির 
গ্রামাঞ্চলে (১৯৬৫) দশ লক্ষ 
ঝছর ব৷ তারও বোঁশ আগেকার মানু'ষর 
দুটি দাতের ফসিল। 

শানসী প্রদেশের জুইবেং. কাউনটির 
শিহৃতু .গ্রাম (১৯৬১-৬২) £ দশ লঞ্চ 
বছর আগেকায় মানুষের বাবহত (কিছু 
গাথরের দ্রঝা্দি । 

শানসী প্রদেশের জুইবেং কাউনটির 
কেহো গ্রাম (১৯৬০) » পাচ নাক্ষ 
বছর আগেকার মানুসের বাব্হত পাথরের 
কুঠার, দা, বশ।র ফল। ইত]াদি। 

শানসী প্রদেশের লানটিয়েন কাউনটিয় 
চেমাবিয়াউ ও কুংওয়াংলং গ্রাম (১৯৬৩- 
৬৪ খুঃ) £ আদম 'লানটিয়েন' মানবের 
দাতের হাড়, মাথর খুলি, কয়েকটি 
স্তনাপায়ী প্রাণীর জাঁবাম্ম। ফয়েকটি 
পাথরের অন্ত্র। এই মানবগোষ্ী 'পাঁকং- 
মানবের" পরের যুগে পাঁথবাঁতে ছিল । 

কুইবে। প্রদেশের চিয়েনাস ফাউনাটির 
শাউ গ্রামের কুয়ানায়ন গুহা (১৯৬, 
১৯৬৫, ১৯৭২) £ কয়েকটি শ্তনাপায়ী 
প্রাণীর জীবাশ্ম। পাথরের কয়েকাট 
অগ্শস্তর॥ 


৬ আকর গ্রন্থ £ চিয়া লান-পো”র 
“দি কেভ হোম অব পিকিং ম্যান ।” 


4৫ 


রড 


লি 


ঞ্ 


২ 


চন] 


বু 


মালাঞ্জখণ্ডের ছয্ম পাহাড়ের রহস্য ৪ সঙ্ষষণ রায় 


সুপারইনটেনাডং জিয়োলাজসট ঘ- 
সাহেব খুব ভাবনায় পড়েছেন । তার অধস্তন 
1সানয়র 1জয়োঞ্জাজসট আর কে শমা মধা- 
প্রদেশের মালা্খণ্ডের হয়-পাহাড় ছেড়ে 
লড়তে চাইছে না। এই ছয়-পাহাড়ের গ্রানিট 
পাথরের পাজ।র মধ কী মধুর সন্ধান পেয়েছে 
সেকে জানে। 


মধু অবশা সে খুজছে না খু'জছে 
খানজ। তার লক্ষ। ধাতুযুক্ধ খানজ। ধাতু 
মানে লোহ। ছাড়া যে কোনও ধাতু । সোনা, 


রূপ।। সীসা, দস্তা, বা তামা, যে কোনও ধাতুর 
সগ্ভাবন। নাক উহ) আছে এই ছটি পাহাড়ের 
আড়ালে । কিন্তু পাহাড়গুলোর গায়ে তার 


বিশেষ কোন চিহু নেই। 


পাহাড়গুলো গড়ে উঠেছে গ্রমানিট 
(9181009 ) পাথর দিয়ে। গ্রা॥নিট তাবশ। 
শুধু এই পাহাড়গুলোর মধোই সীমাবদ্ধ নয়. 
তা,এই বস্তীর্য অগ্ঠল জুড়েও বিরাজ করছে । 
একই এ্া॥নিট এই ছয়-পাহাডকে গ'ড় তুললেও 
পাহাড়গুলোর মধো তার আলাদ। বৈশিষ্ট! 
আছে। ত।হল গ্রাগানটের লালচে বাদামী 
রঙেয় স্তুগকে বিদীর্ণ করে ওঠ। শংদা কোয়াট 

এর (98817) শির উগশিরা। কোন 
কোন ভূত্/ত্বিক ভেবেছেন, কে।যা্টজ-এর এই 

সব শির উপাশিরাই ধাতুর বাহন_অর্থাং 
ভূগর্ভস্ছ গালত শিলার আঠার মঞগম। 
(1790) থেকে বিশেষ কোন একটি 
ধাতুকে বহন কর নিয়ে এসেছে এই ছয় 
পাহাড়ের গধে।। কিন্তু পাহাড়ের গায়ে 
যেখানে হার| আত্মপ্রকাশ কঠেছে, সেখানে 
সেখানে তন্ন তন্ন করে সন্ধান চলয়েও [শেষ 
কোন ধাতুর চিহ তারা খু'জে পানা9। 

১ জায়গায় জায়গায় কিছু তামাধুস্ত সালেকাইটের 
5). (1781801116) সবুজ ছোপ, লোহাযু্ধ 
[ও লমোনাইটের বাদামী শ্তর-এ ছাড়া আর 
কিছুই নেই। মালেকাইট-এর সবুজ ছোপ 
গাছপালার সবুন্ধ আবরণের মতোই প্রকীতির 


্ 


ুসতাঙ্গনেয় বহু জায়গায় বাদামী ও ধূসর রঙের 
শিলাপটে আক। ছাবর মতা বরাঞ্জ করছে। 
পাথরের মধ্ো বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু তামা 
সর্বত্রই আছে, জল ও বাত।সের ক্রিয়ায় তার৷ 
এই সব সবুগ্গ ছাঁবতে রূপাস্তারত। কিন্তু 
তাদের দেখে পাথরের মধে প্রচ্ছন্ন কোন 
তামাযুক্ত খানজের ভাগডারের আশ্তত্ব কল্পনা 
করা যায় না । 

আর িমোনাইটের বাদামী প্রলেগ ? 
মাটি ও পাথরে ত। সর্বই দেখা ঝায়। লাল 
মাটি ও ক্ষয়ে যাওয়া পাথরকে জলীয় বাষ্প ও 
অকাঁসজেনের সঙ্গে যুন্ত লোহা মরচের মত 
আচ্ছম্ধ করে থাকে। বল। বাহুলা, প্রায় 


2205 82৮1৮ 21815 84৮ 


সবরকম খানঙ্গ ও 1শিলাতে লোহ) থাকে_ 
জল ও বাতাসের ক্রিয়ায় তা খানজ ও 1শলা- 
স্তরের রাসায়নিক বুনন থেকে 'বিযুন্ত হয় এবং 
সৃষ্টি করে লমোন।ইট-এর আবরণ-__অনেক 
জায়গায় ত৷ জমে জমে স্তুপীকৃত হয়ে ওঠে। 
মালাঞজখণ্ডের ছয়-পাহাড়েও ত। আছে, আছে 
সব কটি পাহাড়কেই আচ্ছন্ন করে। ত৷ দেখে 
পাহাড়ের আড়ালে কোন ধাতু ব। খানজ আছে 
তা আন্দাঙ্গ কর। কঠিন। 

মালেকাইট ব। গিমোনাইট এর মধে 
কোন স্পষ্ট হাঁদস না৷ থক:লও ছয়-পাহ/ড় 
কয়েকটি শ্রাচীন খাঁনর গহ্বর দেখা যায়। 
বালাঘ।টের ডেপুটি কাঁমশনার কর্ণেল ব্রকম 
ফিলড ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাদের আবি/র 
করেন এবং চিনতে পরেন প্রাচীন খাঁণর 
অবশেষ বলে। তান সঙ্গে সঙ্গে জিয়ে- 
লাঞ্রক॥ল সার্ভে অব ইনাডিয়ার ভিরেকট৫কে 
অনুরোধ করেন সেগুলে। পরঙ্ষ। করার বাবসথ। 
করতে । ডিরেকটর রুকমফিলডের 1ঠি প1। 
মা সেখানে পাঠালেন ডভবাঁলউ কিংকে। 
বালাঘাট থেকে নব্বই কিলোমিটার দূরে ঘন 
বন দিয়ে বোষ্টত মালাল্খণ্ড তখন শিক।রীদের 
কাছেও দুর্গম ছিল। বনের মবো অন্যান বন! 
প্রাণীর সঙ্গে ছিল অসংখ) বাঘ ও বাইসন। 


মালা্খণ্ডের ছগ্ পাহাড়ের পাহারাদার যেন 
তারা । তাদের প্রাতিরোধ ভেদ করতে গিয়ে 
বহু বাব ও বাইসন হতা। করলেন [কংসাহেব । 
বাঘ-ঝাইসনের বেষ্টনী পোরয়ে অনেক কষ্টে 
পৌছলেন তান ছর-পাহাড়ে, কিন্তু নদ 
করতে পারলেন ন। তার রহসা। প্রাচীন খান 
গহ্বরগুলে। পরাক্ষ। করলেন তন্ন তন্ন করে 
কিন্তু কোন খনিজ্ক বা ধাতুর গুপ্ত ভাওারের 
আভমুখে তার প্রসা'রত হয়েছে তান বুঝতে 
পারেন না। 

ডবালউ কিং-এর পর আরও অনেক 
ভূতাতুক এই ছয় পাহাড়ের খাঁন-গহবর- 
গুলোকে পরীক্ষা। করেছেন। ধম নেমে 
গহ্বরগুলোর সুড়ঙ্গ পথগুলোকে বন্ধ করে 
দিয়েছে কাগেই গহবরের মধে। ঢুকে ভেতরের 
খবর নেবার সব প্রয়।স বার্থ হয়। ভেতরে 
বেশিদূর যেতে না পারলেও তার তাবশ বুঝতে 
শারেন যে খনন চলোছুল কোয়া্উজ এর ?শর। 
উপাঁশর।কে অনুসরণ করে । অর্থ গ্র॥ানিট 
পাথরের মধ্যে উদভোগত এই কোয়া এর 
শিরার মধে প্রচ্ছ্ ধাতু ব। খানদ্রের ভাগায়কে 
লক্ষা করেই শ্রাচীন খানাবদদের কর্মতৎগঞত। 
চলোছল। 

খান-গহ্বরগুলোর মধে। প্রাচীন খান- 
বিদদের পদ।ঞ্ক অনুসরণ করে৷ ভেতরে ঢোকা 
সন্তব নয, অতএব নতুন করে খননের 


আয়োজন কর। হল। এয জন। সমবেত 
হলেন কয়েকজন ভূততৃক এবং খানাবদ। 
তাদের যৌথ প্রয়াসে ছয় পাহাড়ে কোয়ার্টজ- 
এর ।শর। বেয়ে খননের কাজ শুরু কর। হয়। 
[লিমোনাইট এবং বিরল কু মআলেকাইটের 
ছোপ নিয়ে কোয়াটজ-এর শিলা গরা।নিটের স্তুপ 
বিদীর্ণ করে ভূগর্ভের দিকে প্রসারত হয়েছে । 
িগোনাইট  ভাবঙ্ষয়ের প্রতীক-জল ও 
বাতাসের য়ায় পাথরের গতর থেকে যুক্ত 
লোহ। ঙ্ষয় পাওয়। পাথরের গায়ে প্রলেপের 
মত বিরাজমান। পাহাড়ের ওপর থেকে প্রায় 
পঞ্চাশ মিটার গভীর পধন্ত এই জবঙ্ষয়ের 
কোন শেষ নেই। শেষ পধন্ত ত।র। এই 
সিদ্ধান্তে এলেন যে এই কোয়াজ এষ শিরা 
বেয়ে আনাদিষ্ট গভীরত। গধন্ত একাট ফাটল 
প্রসারত হয়েছে, যার দরুন এই অবক্ষয়ের 
শেষ কোথায় ত। নির্ুপণ কর। ত।দের সাধের 
অতীত ।* 

অন্তএব মালাপ্রখণ্ডের ছয়-পহাড় থেকে 
তার। বিদায় লিলেন এবং তাদের রিপোর্ট 
1লখলেন, খোজ খুশী বা খেশড়াখুশড়ি করে 
কোন লাভ নেই, অবঙ্গয়ের শেষ কোথায় তা 


জানতে একমাত্র ভূপদাথ বিজ্ঞানীযাই 
পারধেন। 
এরপর আসরে নামলেন ভূপদা্থ 


বজ্ঞানীর। (980121/$10151)। মা! 
খণ্ডের ছয়-পাহড়ের মাথায় যন্ত্রপাতি বাঁসয়ে 
ভূগ্ভের দিকে তার। 1বদুৎতরঙ্গ নিক্ষেপ 
করলেন ॥ কোয়ার্টজের শির বেয়ে তা নাঁচে 
নামল এবং কোন এক বিশেষ গ্রে প্রতিফলিত 
হয়ে উঠে এল ওপরে । এই প্রাতফলিত 


বদুৎ-তরঙ্গ বিশেষ একটি গ্রাহক যন্ত্রের 
মাধমে ভূগভের স্বরুপকে পারস্ফুট করে 
তোলে। গ্রাহক-যস্ত্রের কাটায় য। ফুটে ওঠে 
তা থেকে বোঝা। যায় যে প্রাতিফলনের স্তর 
(18/ত1 01781180010 ) পধন্ত কোয়ার্টজ- 
এর ।শরা কোন নির্দক্ট ধাতু-রৃপ প্রাপ্ত হয়ান, 
অথাৎ বদুং-তরঙ্গও পারেনি অবক্ষয়ের সীমা 
গেরোতে। 

অতএব ভূপদার্থ বিজ্ঞানীরা ব্যর্থ হলেন 
প্বব্তী বিশেবজ্ঞাদের মতে। ৷ রিপোর্টে লেখা 
হল, মাল।জখণ্ডে৷ ছয়-পাহাড়ে প্রাচীন থাঁন- 
বিপরা [কিসের অন্বেষণে মেতোছিলেন তা জান। 
যায় না, হয়তো যাবেও না কখনো । বোধ 
হয় সোনার হরিণের মতই অসন্তবের পেছনে 
মাথ। কুটোছল তাদের সব প্রয্াস। 

এয়পর এ ছর-পাহাড়ে কোন 
ভুতাত্বকেরই পদাপুণ ঘট। উচিত্ত ছিল না। 
সব বশেঘজ্ঞই যেখানে ব্য, কোন বুঁদ্ধমান 
ঝান্ধরই সৌদিকে প। বাড়ানে। উচিত নয়। 

কন উাঁচত অনুচিত বিবে€ন। করে ন। 
এমন মানুষ বিরল নয় বিজ্ঞানের ক্ষেতরে। যে 
যাই বলৃ। তারা পথ দেখে নিজেদের 
অন্তদৃষ্টির আলোয়। অপরের মতামত ঝা 
প্রবতীদের ক্রিয়ঝলাপের কাছে না৷ শে 
কখনোই আত্মপমপণ করে না তারা। 
অনুসন্ধানের নেশায় তারা পূর্ববতাঁদের 
নোতনাচক ফলাফলকে আতরুম করে এগিয়ে 
যেতে চয়। এই সব বিরল সন্ধানের লেশ।য় 
মাত। বিজ্ঞানীদের অনাতম আর কে শম। 
পূর্বব্তাদের নোতিবাচক সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা 
করে মাল।জীখও পাহাড়কে নতুন কর পরাঁঙ্ষা। 
করতে চাইল। তার ওপরওয়াল। ঘ- সাহেব 
তার গ্রন্তাৰ মঞ্জুর করতে পারেন ন!, তানি 
তাকে বোঝান যে যেখানে বনু ভূবিজ্ঞনী বাথ 
হয়েছে সেখানে নতুন করে কাজ করতে 
চ1ওয়াটাই, পাগলাম। কিনতু শর্ম। নাছোড়বান্দা, 
ঘ_সাহেখকে সে বললে মালাজখণ্ড পাহাড়ে 
তাকোৌ কাজ করতে দেওয়। ন। হলে আর ফোন 
কাজই ঝরবে না সে__বাধা হবে পদত।গ 
ফরতে। অগতা। ঘ সাহেব অনুমোদন করেন 
তার কর্মসূগি। 

বাল।ঘ।ট থেকে যা্। করে শর্ম। তার জীগে 
করে এল বাইহার । তারগর পোরিয়ে আসে 
ঘন বন। ডবাঁলউ |কং-এর সময়কদী বাঘ ও 
ঝইসনদের প্রাধানা এখন নেই। তথাপি বনের 
ঘন প্রায় আগের মতোই আছে। কিন্তু 
বিস্ময়করভাবে এই বন আদৃশ। হয়েছে মালাঙ্জ- 
খণ্ড পাহাড়ের চারগ।শে | বনের সীম। শেরিয়ে 
বিরস। গ্রামে পৌছতেই চোখে পড়ে বনশৃন 
পাহাড়_চারপাশের সমতলভূমির বুক ফু'ড়ে 
মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, কাব হেমচন্্র 
বন্দে]পাধায়ের ভাষায় "পর্বতের চূড়! যেন 
সহসা প্রকাশ ।' বনের একটান। সবুজ উত্তরীয় 
এখানে "বিচ্ছিন্ন হয়ে এই ছয়-পাহাড়ের ঢেউ 
খেলানে। লাল কাকরের নিশ্তত্ধ তোলপাডকে 
অপাবৃত ঝরেছে। ছয়-পাহাড় আসলে একই 
পাহাড়ের ছটি চূড়।। উত্তর থেকে দাক্ষণ 


দিকে প্রসারত একটানা একাবদ্ধ বিনা/স 
পারস্ফৃট হয়ে উঠেছে তাদের মধো । 

শম। মু্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে এই ছয়- 
পাহাড়ের দিকে । তার নোট বইয়ে সে লেখে 
ছয় পাহাড় উত্তর থেকে দাঁক্ষণ আভমুখে 
প্রসাবী একটি এক্বদ্ধ ভূতাতুক গঠনকে 
পারস্ফুউ করে তুলেছে । লম্বার পচ এবং 
চওড়া আধ কিলে।মটার এই পাহাড় যেন 
পাহাড়-শ্রমাণ খনিজ বা ধাতুর ভাণ্ডারকে চাপা 
দিয়ে রেখেছে। 

কিন্তু চাপা দিয়ে রাখা এই খানজ বা 
ধাতুর ভা্ারের কোন চিহ পাহাড়ের গায়ে 
কোথাও ফুটে গঠোন। শমী [লখল, চোখে 
পড়ায় মত হু বলতে আছে প্রাচীন এই সব 
খাঁন গহ্বর__তা ছাড়। আছে এই পাহাড় ও 
তার বিশেষ বিনাস--. 

_ ধাতু বা খনিজের ভাণ্তারের প্রমাণ এই 
গর্ভগুল। ! ঘ-সাহেব অবাক হয়ে তাকান 
শর্মার মুখের দিকে £ পাহাড়ের বিনাস খালিজ 
ভাগ্ডারের বিনসকে ফুটিয়ে তুলছে বলতে 
চাও! কোন ভূতাত্বিকই তোগার এই সব অলীক 
কল্পনাকে মেনে নেবে ন। শর্মাজী ! 

_জলীক কল্পন। কাকে বলছেন সার! 
এদেশে এমন কোন খান নেই যেখানে প্রাচীন 
খনির চিহ্ নেই! কোলারের সোনা, গসংভূম 
ও খেতাঁরর তামা, জাওয়।র-এর সীসা ইত] 
বহু খানই প্রাচীন খানবিদদের পদাঞ্ক 
অনুসরণ করে গড়ে উঠেছে । আমার ধারণ। 
এদেশের সব কটি সোনা ও তামার ভাগারকে 
্র্জীন খননকারীর। চিনে নিয়োছিল । 

--সে ল। হয় হল। মাথ৷ চুলকে বললেন 
ঘ-সাহেবঃ কিন্তু পাহাড়ের বিন্যাস দিংয় 
খাঁনজ ভাগারকে চিনতে যাওয়াট। পাগঞাঁম 
নগকী?ঃ 

-খানজ ভাণ্ডারের সঙ্গে [শলবিন্যাসের 
অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক । শর্স। বললে, শিলাঁধন।স 
প্রাতফ্ালত হয় পাহাড় পর্বতের [বনাসেয় 
মধ । অতএব, লাহাড়-পর্বতের বিন/সের 
মধে। প্রকৃতির অনেক গোপন কথাই উহা 
আছে--.পাহাড় শুধু পাহাড় নয় স্যার... 

এর পর আর কোন কথ। ঝলন ন। ঘ_ 
সাহেব, শ্। বিনা বাধার চালিয়ে যায় তার 
কাজ। 

শমার হঠাৎ খেয়াল হল বুঝি এ পাহাড়ের 
মাথায় মাটির স্তরেরঅধো কোন গোপন হদিস 
্রচ্ছন্ন আছে। অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ ধাতু ঝ৷ খনিজ 
ক্ষয়ে গিয়ে মাটির তলাঞ জলের সঙ্গে মিশে 
ওপরকার মাটির স্তর এসে পৌছেছে । অতএব 
শুরু করে সে দশ পনেরো টিটার অন্তর অশ্তর 
মাটির নমুনা সংগ্রহ । 

এ মাটির নমুনাগুলো নাগপুরের লযাঝেরে- 
টারতে নিয়ে গিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়। তাদের 
মধ বাভন্র ধাতুর সমাবেশ পাওয়া গেলেও 
বিশেষ কোন ধাতুর সসাহরণ ( ০010617103- 
001) দেখ। যায় না। তবে অনযন। ধাতুর 
তুলনায় তামার বৎকিণ্িং আঁধিক। লক্ষ করে 
শঞ । ঘ__সাহেবকে এই রাসালসানিক বিশ্লেবণের 


রিপোর্ট পাঠিয়ে সে লিখল, মাটির ওপরে 
ল্পন্ট লক্ষণ দেখ৷ না৷ গেলেও ভুগে বিপুল 
ভাওারের আভার্স পাচ্ছি। জন্তবত ত। 
তামারই ভাগুার। আমার অনুমান, জল ও 
বাতাসের ক্রিয়া ভূমভে বহুদৃর পযন্ত তাসাধুক্ত 
খনিজ থেকে তাম। বিধুক্ত হরেছে। তাম। 
অপসূত হওয়াতে ভাবাশষ্ট থেকেছে লোহা 
সেই লোহা সৃষ্টি করেছে ছিমোনাইট । 
আমাদের পূর্ববতাঁদের খননাকুয়া সীমাবদ্ধ 
খেকেছে এই লিমোনাইট-এর মধে! | 'দ্রিলিং 
করে এই লিংমানাইট-এর' সীমা পোরয়ে 
আমরা তামার গুপ্ত ভাগ্তায়ে পৌঁছতে পাঁয়। 

'ড্রলিং মানে: যন্ত্রের সাহাযো শিলান্তর 
বিদীর্ণ করা। িমোনাইট হল 1শিলাক্ষয়ের 
অবশেষ । শিলাক্ষয়ের সাঁম। পোিয়ে মূল 
খানজের স্তরে পৌছতে হলে কতখানি গভীয় 
পর্যন্ত ড্রিলং করতে হবে তাজানা নেই। 
আনার্দষ্ট গভীরত) পযন্ত ভড্রিলং করার এই 
পন্তাব তাই মনঃপ্ত হয় না ঘ-সাংহবের ॥ 
কিন্তু শৃ্জ। নাছোড়বান্দা, কাছেই শেষ প্যন্ত 
তার প্রস্তাবে অনুমোদন দিতে বাধ। হন ঘ- 
সাহেব ॥ 

শুরুহল ড্রিলিং। ছ/-পাহ।ড়ের গয়ে 
বসানে। ড্রীলং মেশিন 'বিদীণ করে গ্র/নও-এর 
কঠিগ আবরণ । ডিল রড (10190) 
এমানি কোনাকুনিভাবে গ্রা।নিউ- এর মধ দিয়ে 
এগিয়ে যেতে থাকে যাংত ত। কোয/্গ-এর 
শিরাকে অবক্ষয়ের সীমার নীচে বিদীর্ণ করতে 
শারে। 

শ্রানিট এর কঠিন স্তরগুলি ভেগ করে 
নীচে নামতে থাকে ড্রিল রড-ুদ্ধগ্বাসে তার 
অগ্রগতিকে লক্ষ করে শমা | গ্রানটের যাট 
সন্তর মিটার বিদীর্ণ করে তা প্রায় তিন সপ্তাহ 
ধরে। এয়পর পাথরের বিনাস থেকে হসেব 
কর প্রায় প্রতা!শত গভীরতার মধে। কোয়াট'জি 
এর শিরাকে স্পর্শ করে। রঙ ৪. 

কোয়।টঞ্জ-এর শিরাকে শুধু নয়, তায় সঙ্গে 
সহ-অবাস্থিত তামাহুজ্জ চালকোপাইরাইটকেও 
স্পণ করে ড্রিলং রড । চাালকোপাইরাইট 
-এর (০1810010/119) শ্তরটাফে রাত 
মত চওড়া বাল মনে হয় শর্মার। ড্রীলং রড 
তাকে বিদারণ করতে গিয়ে একটা [বিপুল 
আকারের তামার ভাগ্ডারকে উদঘ।টিত করে। 

এই জায়গাটি ছাড়া আরও কয়েকটি 
জায়গায় ড্রিলিং গোশিনের রড গ্রানিট ভেদ 
করে চ্যালকোপাইরাইট-এ উপনীত হয়। 
ব।পারটি রীতিমত উত্তেজন। সীষ্ট করে। 
বনের সীমা পোঁরয়ে তার খবর পৌচ্ছ যায় 
লোকালয়ে, "পৌঁছে যায় কলকাতা, নাগপুর, 
জয়পুর, লখনউ, হায়দ্রাবাদ ও ?শলডে । 

এমান করে মালাঞ্জখও এর ছয়-পাহাড়ের 
অন্তরালে বিপুল তামার ভাগার আবৃত 
হয় সেখানে আয়োজন হয় ঝান-পত্তনেয়। 
রাশিয়ান বিশেধজ্ঞাদর সাহাযে। তোর কর। 
হয় খানর পরিকল্পনা... ॥ ধর৷ পড়ে প্রকাতর 
লুফানে। ভাণ্ডার মানুষের সন্ধানী চোখে । 2 


ওরা আদিম 
উল্লাসে 
নাচছিল। 


| 
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সুজা যাকে 
বূলবে তাকে 
| বিয়ে করব । 


ভারতীয় হকি ক্রমেই চরম দাঁরিদোর দকে 
পা বাড়াচ্ছে । ঠিক যেমন ভাবে একটা 
্বাগ্থাবান যুঝক ভুল 'চাফৎসার জন্যে দিনাঁদন 
শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। একটা বিয়াট বনেদী 
পারিবার অর্থাভাবে যেমন ক্রমেই তার জৌলুস 
হারিয়ে ফেলে, ভারতীয় হাঁক তেমনভাবেই 
এগিয়ে চলেছে । এগোনে। না পিছনো। ? 
িছতে পিছতে পাতাল এগোতে এগোতে 
মহাপ্রস্থান-__ভারতীয় হাঁকর যাত্। এখন 
দুমুখেই। 

করাচিতে দ্বিতীয় চ্যামাঁপয়ন কাপ হাঁক 
প্রাতযে।গিতায় ভারতাঁয় হাঁকর ইজ্জতটুকু 
লুঠিত। গত বছর লাহোরে বসোঁছল এই 
প্রাতিযোগতার প্রথম আসর । ভারত তাতে 
যোগ দেয়ান। নিজের দেশে জন কাউকে 
মন্তান করার সুযোগ ন। দিয়ে পাকিস্তান জয়ী 
হয়োছল। এ বছর প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় 
বর্ষেও পাাকস্তান জিতে অন্তত এটুকু প্রমাণ 
করেছে দক্ষিণ এশিয়। এখনও বিশ্ব হকির 
শাহেনশ।। 

কর।চি হকি আসো সয়েশনের মাঠে লোক 
বসে ২৫ হাজার। পাকিস্তান ভারতের 
থেকেও দাঁর্র। অথচ ইচ্ছাশান্ততে ওরা 
অনেক কিছুই জয় করতে পারে। আন্তর্জাতিক 
হকির মান ধরে রাখতে ৫০ লক্ষ টাক৷ খরচ 


করে করাচি হকি আআসোসিয়েশনেয় মাঠে 


অ]াসরে। টারফ পাত। হল। এর গেছনে 
পাঁকন্তান ইনটারন্যাখনাল এয়ারলাইনসের 
তারাই এই শ্লাতযো গত। 


নন, এখন: জুছু বনে টতাতি 


নাকী হাক টেসটে ভারত হয়ো ০ 
. আছে 


কাটতে উু 


৬-০ উর বর করাতে: 
০ চারত 


চলে এইটে 
ভালই মিহি? বিরাতরু সময় ভারত 
জরতাঁছল ৩-১ গেলে। খেলা, যন শে 
হয় দুপক্ষই তখন সমান সম্জান 1: ৩৪৩ গ্রোলে 


খেল। ড্র । 


উ্নটারলাশন্যাল হকির (এফ, 
ক আসপেএতে 12 


হয়েছে। 
আমাশ্রত । 
এ পশ্চিম জামান 


ভাল ফ্গ দেখাতে পায়ে 
একটা সুযোগ, ক্ষীণ হলে! 
কারে এশিয়া কে ১দু 


ভারতের হকি দল 
মসকো অলিমপিকে 
ঠাই পাবে কি? 


শাকাদেব 


-7727- টা শী 

তৃতীয় খেলায় প্রাতপক্ষ ছল স্পেন। 
এ খেলাটি 'জতা উাঁচত ছিল ভারতের । কিন্তু 
পেনালটি স্ট্রোকের সপ্ধাবহার করতে না পারায় 


২-২ গোলে খেলা ড্র হয়। 

চতুর্থ খেলায় ভারতের জেতার কোনও 
সপ্ভাবনাই ছিল না। শীল্তশালী হল]ন্ড 
ঢকাঢক স্কোর করে জিতল ৬-২ গোলে । পম 
খেলায় পশ্চিম জারমানিকে হারাতে হারাতে 
হেরে বসল ৩-৪ গোলে । এই পধস্ত ভারতের 
পয়েনট পাচটি খেলে দৃই। সেটি কিছুটা 
ভদ্রস্থ হল শেষ খেলায় ইংল/নডকে ৬-৩ 
গোলে হারিয়ে চূড়ান্ত পয়েনট ছটি খেলে 
চার। 

দিনাঁদন ভারত হ্‌কিতে কেমন দীন হয়ে 
যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে একটু আশার আলে 


দেখা যায়। '৭৬-এর মনান্রল আলা[স্পকে 
ভারত ৭ম হয়েছিল। বুয়েনস এয়ারসে চতুর্থ 
্্ 
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পবস্বকাপেও এম । ৭৮-এ ব্যাংকক এশয়ান 
গেমসে ওই তাশায় আলো জাতীয় একটা কিছু 
দেখ। গর তি মরে ওঠায় কিন্তু, 


ভারতলরাসকি চলে ফেতে প' 
সব কিছু নির্ভর করছে ফেডাঢু 


এশায়ার কর 
ইসটারের 


পারছে না। এই দুটি এ 


3 বন্দর সিং 


গেলে একটি যারে পাকিস্তান! বাকি দেশর 
দাবিদার ভারত হতে পারে িন। সেটাই এখন 
দেখায় বিষয়। 

চমপিয়ানস কাগে এই দুর্দশার কারণ 
খুজতে যাওয়। তালর্থক সময় নষ্ট ছাড়। [কিছুই 
নয়া তবে একদা ভারত ও পকস্তানের 
আন্তর্জাতিক খা1ঁতসম্পন্ন খেলোয়াড় লাতফুর 
কহমান তারশ বছরের বেশি বয়লের 
খেলোয়াড় নিয়ে ভারতীয় দল গড়ার কড়। 
সমালোচনা করেছেন। ৫২ থেকে ৬০ 
তিনাটি আলমাঁপকে পাকিস্তানের হয়ে 
খেলেছেন লতিফুর রহমান। তানি বলেছেন, 
গল গঠনের সময় নির্বাচকরা তাসল 
বাংপায়টকেই উপেক্ষা করে গেছেন। 
নির্ঝকদের এটা জান। উচিত ছিল যে খেল। 
হবে আসঞ্রে। টারফের ওপর । কুত্রম মাঠে 
খেলার জন! যে প্রচও শারীরিক ক্ষমত। দরকার 
এই ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের ত। নেই। 
এয়া সহগেই ক্লান্ত হয়ে গড়ে। ফিটনেস 
ও স্পিড না থাকলে আ]সঞ্টে। টারফে খেল। 
মানে নিজের কবর নিজের হাতে খোড়।। 
নির্বাচকদের এদিকে দৃষ্টি দেওয়। প্রয়োজন । 

রহমান সাহেবের সমালোচনায় ভারতীয়দের 
টনক [কিছুটা নড়েছে বুল মনে হচ্ছে। মসকে। 
যাওয়ার আগে আসট্রো টারফে অনুশীলনের 
জনে। পাকিস্ত/নের সাহাধা চেয়েছে ভারত । 
ভারতীয় হাক ফেডারেশন ইসলামাবাদে 
ভারতীয় রাষ্্রদ্তংকে এস বাজগেয়ী মারফধ 


পাক কুকি: ৭ জা ২৮27: 
এস্ট . 


৭ পয়েনট 
৭ টেন 


ভারতের মঠ তাদেরও গয়েনট ৪ । সনু 
বা শে স্থানে আছে, [ন্ড। ॥ তাদের 
) একটি গায়েন গড়োনি। 


1. পট জারতৈর একমত না| | 


সেই গল্পটি মনে আছে? রাস্তার ধায়ে 
এক মৃতদেহের কপালে লেখ। ছিল, 'ভোজনং 
যয তত শয়নং হট্টগান্দরে'। কৌত্হলী এক 
্রাহ্মণ মৃত ব্যান্তর মাথাটি নিজের বাড়তে এনে 
রেখে দিলেন লালটালিখনের পাঁরণতি জানবার 
জন্য। তার স্ত্রী মৃত মুখটি প্বামীর প্রেয়সীর 
মনে কয়ে, তা ছিন্নভিন্ন করে বিষ্ঠাপাতে ফেলে 
গায়ের জালা। মেটালেন । ব্রাহ্মণ ললাটলাপর 
এ ভয়াবহ পাঁরণাত দেখে 1শউরে উঠোছিলেন 
[কনা জান৷ নেই 

এ যুগে নিহত নায়ক [িংবা অপঘাতে 
মৃত ব্যাস্তর দেহ ব্রাহ্মণের হেপাজতে ন। গিয়ে 
চলে যায় কোন না ফোন মর্গের ডোমিনিয়নে । 
ডোমের়। হতভ।গো দেহটি কেটে-কুটে মৃত্যুর 
সপ্তাবা কারণ খু'জে বেড়ায় । এভাবে হতার 
কারণ নির্ধারিত হয়। ডোমের বুঁত্ততে নিযুন্ত 


মানুষগুলি এই ঘৃণিত নোংরা কাজ করে. 


দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জোগাড় করে। 
দুর্ঘটনা, আয্মহতা। হত] কোনাদন বন্ধ হবে 
কনা ফে জানে। যতাঁদন এগুল চলবে 
ততাঁদন পে।সটমর্টেমও তাঝ॥হত থাকবে ।' 

জেয মতে 'লগ্র থেকে বা৷ আত্মকারক 
গ্রহস্থিত রাশ থেকে তৃতীয়ে গাপগ্রহের যোগ 
ব। দৃষ্টি থাকলে সেই গ্রহানার্দষ্ট কারণে 
আগদাহ, গলায় দাঁড়, জলে ডোবা ঝ। পতন- 
জনিত ঘটন।য় অপমৃত্যু হয় । দুর্বল লগ্পরপাঁত 
ও মৃত্যুপাত মঙ্গল ব ষষ্ঠপাঁতর সঙ্গে যুক্ত হলে 
জাতক ছুরিকাঘাতে খুন হতে পারে, 
চতুর্থপাতযুকধ লগ্ন অস্টমপাঁতযুন্ত বা ষট্ছ 
চতুর্থপাঁতি শানযুক্ত বা দৃক্ট হলে গাড় 
দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। জগ্র ও দ্বিতীয়গাভ 
শানযুন্ত হয়ে দুঃস্থানচ্ছ হলে [বিষ খেয়ে 
আত্মহতাার কারক হয়। 

কারণ যাই হোক, মৃত দেহ মর্গে এলে 
সবাই সমান? কোিপাঁত 1কংবা। ভাখার_ 
ডোমেদের কাছে পারপূর্ণ সামাবাদ । 

সাধারণের কাছে যেটা ভীতগরদ মগ, 
কিংস বিজ্ঞনেয় ছাত্রদের তা হল ফরেনাসক 


টস টিভি _ 


স্বপনকুমার গোস্থামী 
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ও স্টেট মডাঁসনের ক্লাসরুম । আবার মাত, 
লাল। ব। বগগুডোমের কাছে তাই- ইল 
জখাবকার, সংস্থান ও বাসস্থান ॥ মরচুয়ারি 
বা মর্গের আশেপাশেই ডোমদের নোংরা 
আন্তানা । এমনই এক মর্গে বসে সর্দার লাল। 
ডোম শুরফে কাটুরিয়া মাল্লক শোনাচ্ছিল তার 
গল্প ॥ পোসটমর্টেম রুমের নাশ্ছদ্র তারের 
জানালা দিয়ে রোদ হায় ঢে।কেই না, চারাদকে 
উৎকট পচা মড়ার দুর্গন্ধ, পাশের কোলড 
স্টোরের মধ জীবন মরণের সীমান। ছাড়িয়ে, 
॥ কিছু হতভাগ্য প্রতীক্ষা কয়ছে লাশকাট। 
সেঁবিলে ওঠার অপেক্ষায় । সার৷ ঘরে আগের 
পোসটমর্টেম করা বডিগলর ভিসের়। 
পাকগ্থলীর ভুস্তাবশেষ, জরায়ুর আংশ ইতা]দি 
ফর্মালিন জারের মধ্য রাখা আছে রিপোর্টের 
অপেক্ষায়। রাকের ওপর মুতেয় পাঁরধেয় 
র্তমাথ। নোংরা পোশাক পারচ্ছদ পুণ্টাল করে 
বেধে গাদা করা। এই এসব-_মৃগাবান 
“সাক্ষারপ্রমাগ' থেকেও দুগন্ধ ছড়।চ্ছে। ঘরের 
মধো শ্বেতপাথরের বা মোজেয়িক লাশকাটা 
টোবিল। পাখার তলায় টোবলাটি এনে তার 
ওপর ফোন ডোম হয়তে। আরামে ঘুমোচ্ছে। 
আর এক পাখার তলায় একটি খাটিয়ায় একটি 
ছেঁড়া মাদুর । ডোমেদের ছেলেসেয়ের। মুঁড়ির 
বাটি হাতে কিংবা রুটি ছিড়তে 'ছিড়তে 
ইতস্তত ঘক্ষে বাইরে মর্গে বাবার খাটিয়ায় 
বসছে। কোন বিকর নেই। বাইরে একপাল 
শুযোর ঝগড়া মারামারি চিৎকার করছে। 
সব 'মালয়ে এক বীন্ভংস নারকীয় পাঁরবেশ । 
এখন সকাল। তাই তাড়াহুড়ো নেই। 
বেলা দশটা নাগাদ আফস খুললে থানার 
লোকজন, অপঘ।তে মৃত শেকার্ড আত্মার 
পারজন একে একে এসে ভিড় করবে। 
ফরেনাসফ আনড স্টেট মোডাঁসনের অধা।পক 
এলে পোসটমর্টেম শুরু হবে। একজন 
“মানুষ ডাস্তারে্র কাছে গেলে হয় 'পেসেনট' 
বা রোগী, হাসপাতালের ওয়ার্ডে ভ'ত হলে 
পারাচাঁত হয় 'নগবর” দিয়ে মার। যাবার 


মড়া নিয়ে যারা ঘর করে 


পর ডোমের কাছে সে হয়ে যায় 'বাঁড'। 
“বাডি' পাচদিন ডোমের হেফাঞ্জতে বাকসবন্দী 
হয়ে পড়ে থাকলে এবং ন্ু্জনের। খোঁজ-খবর 
ন। করলে তা 'আনকেলেম বাড" হয়ে যায়। 
মরণের পরের এই 'আনকেলেম বাঁড' দিয়ে 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাদের দেহতত্বের ত-আ- 
ক-খ শেখান হয়, ডিসেকশন ও পোসটমটেমের 
মাধামে । 

“একদিনেই ২৫০/৩০০ বাঁড পোসটমর্টেগ 
করেছি এমন 'দনও গেছে 'রতের' সময় ।' 
লালার কথ শুনে চোখ ছানাবড়া হঝার 
জোগাড় । তবে 'রত' যে 'রায়ট'_অ্থাং 
সেই ভয়াবহ হিন্দু-মুসীলম দাঙ্গার 'দিনগুীলর 
কথ। বলছে ত৷ বুঝতে সময় লাগে। 
ঝাঁধবার বা ছুটির দিনগাল বাদ দিয়ে 
এগারোটা থেকে পচট। পর্যন্ত গড়পড়তা 
দশ-বারোটা থেকে উনিশ-বিশটা বাঁড 
পোসটমর্টেম করাত হয়। গোসটমর্টেম 
করতে হয়নি এমন দিন িরল। তবে 
'আনাদের কাজ এমারজেন[ির ডা্তারবাবুদের 
মত। ল্পেশাল কেস মানে কোন নেতা, 
এসটাফ (স্টাফ), স্টুডেনটবাবু, ডাস্তার, ঝা 
খুব বড় আদমী খুন-টুন হলে বা আকাসিডেন 
হলে ছুটির দিনেও স্পেশাল পোসটমগ 
করতে হয়। হা, নিজের জানাশোন। আত্মীয় 
পারিজনেরও পে/সটমটেম করেছি। আমার 


নিজের ঝেনেরই বাড নিজে ফেটেছি। 'কি 
করব বড়বাবু, এই তে। আমার নোকাঁর! সেই 
আঠারো। বছর বযমে এই কাম শুরুকরে 
একটান। চালিয়ে যাচ্ছি ।' 

অনেক ডাক্তার স্টুডেনটবাবুকে লালা 
পোগটমর্টেমে হাতে খড়ি দিয়েছে । তায় 
পোসটমটেগের আওতায় আঁত বিকৃত পচাগল। 
বাঁড থেকে দুর্ঘটনায় হাড় মাংস কুচ কুচি 
হয়ে দোকানে কেন৷ মাংসর মত এফদ। »মানুষ 
অঙ্গ-প্রতঙ্গ কবর গ্রেকে খু'ড়ে তোলা 
হাড্ডিসার বাঁড থেকে শুরু কয়ে একদ। যার 
ঢল ঢল কীচা। অঙ্গের লার্বাদ-অবনি বাঁহয়। 
যেত এমন বাঁডও এসেছে । বেওয়ারশ বা 
তখাকথিত 'আনাকলেম বডি' থেকে নামী 
জননায়ক বা সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় খবর 
হওয়া নিহত নায়ক সকলকেই সে তার ছার 
ডগার তীক্ষু টানে ফাল। ফালা করেছে। 
পেটের দায় বড় দায়! 

স্্ী-পুর-পারজ্জনের ভরণপোষণ চালাতে 
একশ সন্তর-আশি টাকা হাতে পাওয়। বেতনের 
পাশ্চমবঙ্গ সরকারের চতুর্থ শ্রেণীর কমা লালা, 
পোলটমর্টেমের প্রথম পাঠ নেয় বহু বছর 
আগে। মাত পণ্াশ টাকার [বিনিময়ে। 
পাশ্চমবাংলায় এসেছে মুঙ্গেরের বেগুসরাই 
থেকে। বাবা ছিল মর্গের সর্দার । ভবতী 
মাল্লক। বাবার পর মর্গের রাজ হয় ওর 


চাচা চোধুরী মাল্লীক। তারপরে নাঁলরতন 
সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গের 
সর্দার লালা । পশ্চিমবঙ্গের নামকরা ফরেনসিক 
বিশেষজ্ঞের কাছে কাজ করেছে । যে কোন 
জাতের খুন, যে কোন ভাবেই, যে যন্ত্রের 
সাহাযোই হোক, তার চরিত নিণয়ে দক্ষ । 

বাডটাকে দড়াম করে টেবিলে ফেলে 
বাঁডর পায়ে লাগে “নেঝলেবেল' ৫) থেকে 
নাম নম্ববর মালিয়ে হেকে বলে যায়। পোস্ট- 
মর্টেম করণিক মালয়ে নেয় কাগজপন্। 
খাতায় নোট নেয়। লালা হেঁকে বলে যায় 
মৃতদেহের বর্ণনা, পরনে কি রঙের পারিধেয় 
বগ্তাদ, শরীরে কোন বিশেষ চিহ আছে কিনা, 
ঘাড় আঙটি, চুড়ি, উাক ইত্যাদির বিস্তৃত 
বিবরণ । তারপর ছুঁর » গ্কাালপেল নিয়ে 
চুলের মুঠো ধরে এক কান থেকে অপর কান 
পর্যন্ত চামড়াটা চিরে ছাগলের চামড়। ছাড়ানর 
মত ঝপাঝপ ছাড়িয়ে নেযস। করাত "দিয়ে 
মাথার খুলিট। কেটে" ভ্রনমটার” বের করে 
তাতে কোন বিকৃতি আছে কিনা দেখে নিয়ে 
ওজন করে প'শে ফেলে রেখে দেয়। নিপুণ 
ক্ছাতে ছুরির একটানে চিবুক থেকে তলপেট 
দুফীক! না, হাত কাপ টাপ। ওসব ফালতু 
সেনটিমেনটাল ব্যাপার তার নেই। এবার 
বাটাল হাতুড়ি দিয়ে বক্ষপঞ্জরের মাঝখানের 
উপাস্থি স্টারনাম' কচ করে কেটে দুপাশের হাড় 
মাংস চামড়া আলাদা করে হৃদপিও, ফুসফুস. 
ধিলিডার, পাকস্থলী, নাড়িভাড় থেকে জরায়ু 
সমস্ত কেটে ভাল করে পরীক্ষা ফরে ওজন করে 
নেয়। তার মধা থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস 
যথা 'ভিসেরা, খাদ্যাবশেষ ইত্যাদি সংরাক্ষত 
করে রেখে দেয় । বিশেষ প্রয়োজন মাফিক 
বিশেষ আঙ্গের কাটা ছেঁড়া চলতে থাকে যতক্ষণ 
পর্যস্ত না মৃত্যুর সপ্তাব্য কারণের হদিশ মেলে । 
শব ব্যবচ্ছেদ হয়ে গেলে বাইরে আনা সেরা, 
রেন, হদিও, ফুসফুস সব পেটে পুরে দিয়ে 
গুণছুণচ দিয়ে কাথা সেলাইয়ের মত বাঁডাট 
সেলাই করে দেয়। তারপর এটিকে লাশকাটা 
টেবিল থেকে মেঝেয় ছু'ড়ে ফেলে দিয়ে অন 
বাঁড তেলে । হাতট৷ জলে ধুয়ে নিয়ে পাটি 
কাছ থেকে বকাঁশস (1) নিয়ে এককাপ চা 
খেয়ে নেয়, এ পরিবেশে ওখানে বসেই । 

অনেকের মতে খুস্টপূর্ব যেড়শ শতাব্দীতে 
“জা ডা হয়। যম আজ তাই ডম ডোম_. 
যক্ষ, দক্ষ । যম থেকে ডোম শব্দের উৎপান্ত । 
ভাষাতাত্ঁকের৷ যাই বলুন, মর্গ ঘুরে গেলে 
এ বিষয়ে দ্বিগত থাকবে না। 

লালাকে প্রশ্ন করোছলাম পথম যোদন 
মরার গপর খাড়ার ঘ। চ।লিয়েছিল সদন 
কোন দয়ামায়া, হাত কীপা, মাথ। ঝিমাঁঝম 
করা, বা কোন ত্বশেষ অনুভূতি হয়েছিল কি 


পরাঁ কোনও অনৈসার্গক ঘটনা চোখে পড়েছে 
কিনা? না। সাঁতাই তো! মর্গের লাশকাট। 
টোবিলেই যারা তোফ,। ঘুম দিয়ে ক্লান্ত দূর করে 
তাদের ভূতপেত্সী করবে ক? তবে ওদের 
একজনের বন্তব্য হল--'না বড়বাবু, ভয় ঠিক 
নয়। তবে জীনকে ( অপদেবত৷ 1) তুষ্ট 
সাখায় জন্য শয়তানের পুজো দিই ফি বছর 
নিয়ম করে।' যে দেবতার যেমন নোধাদ্য। 
শয়তানেয় নামে শুয়োর বাল বা বধ করে মদ 
সহযোগে মহোৎসব । অনেকটা রক্ষেকলী 
পুজে। করে বিপদ থেকে বাচার প্রচেষ্টা ৷ 

লালাদের এই কাজ বংশানুক্ামক। তার 
ছেলেও এই কাজ করবে। লেখাপড়া শেখাবার 
পয়সা কোথায়? গরীব লোক। অন্য পেশার 
চাকীর কে দেবে? একছেলে ইতিমধে)ই মর্গে 
মুর্দা বইবার কাজ শুরু করে দিয়েছে। ডোমরা 
কেউ লেখাপড়া জানে না। যাঁদও এদের 
আযানাটমি জ্ঞান প্রখর । আঁসাপট|াল 
(০০০120681 ), ম্যাসটয়েড (11951010 ), 
গ্রটিয়াস ম্যাকসিমাস (0101995 1৪%- 
17105) ম্যানডিবল (119001019) প্রীত 
দুবোধ্য ল্যাটিন শব্দ উচ্চারণ এবং তার অর্থ 
যোঝা ওদের কাছে কিছুই নয় । আগে ওরা 
সরজনীন সরস্র্তী পুজো করত। পর পর 
কঁজনের অপঘাতে মৃত্যু হয়। সেই থেকে 
সবন্রতী বরবাদ হয়ে কালী এসেছেন পুজো 
নিতে । 

যার৷ 'কলেজবাড়ি'র ডোম, তারা ডোম- 
সমাজে কিপিং হারজন। তাদের কাজকর্ম 
একটু অন্যরকম ॥ তারা ডান্তার ছাত্রদের জন্য 
বাঁড' তোর করে, 'হান্ডি' বানায়। রোগীর 
স্বজনরা না নিয়ে গেলে এবং বাড আনর্রেমড 
হয়ে গেলে এদের হাতে পৌঁছয়। পুজোর ছুটির 
পর ডিসেকশন হলে ডিসেকশন ক্লাশের জন্য 
অস্তত পঞ্টাশ-যাটটি বাঁড' সরবরাহ করতে হয়। 
এখন অবশ্য বাঁডর অভাবে িসেকশন বাহত 
হচ্ছে। এমবি বব এস -ফাস্ট ও ফাইনাল 
পরাক্ষায় শব ব্যবচ্ছেদ উঠে গেছে, অপারেটিভ 
সারজাঁর পরীক্ষাতেও ডাক্তারী ছাত্রদের মড়ার 
ওপর অপারেশন কর! বন্ধ হয়ে গেছে। যাই 
হোক ছাত্রদের শেখার জন্য বাঁডর শিরা 
ধমনীর ছাভাবিক রং বজায় রাখ। প্রয়োজন । 
তার জন্য মৃতদেহে এক অপরূপ মিশ্রণের 
ইনজেকশন দেওয়া হয়। এক পাউও্ড আর্সোনক 
ও এক পাউও সোডবাইকার্ব জলে ভাল করে 
ফুটিয়ে তাতে চার আউন্স সিঁদুর এবং গ্রিসারিন 
বেশ করে বার্লি তৈরির মত নেড়ে চেড়ে 
মেশাতে হয়॥। এর পর এ মিশ্রণে ঢালা হয় 
ফম্মালন। “বেওয়ারশ বাঁডর' উরুদ্েশের 
মোটা ধমনী ফিমোরাল আর্টাঁব কেটে এ 
মিশ্রণটি সাইফন প্রকিয়ায় ইনজেকশন দেওয়া 


নাঃ-না। কোনও ভয়, ভূতপেত্রী, জিন ॥ হয়। চব্বিশ ঘণ্টা ধরে ইনজেকশন চলে । এ 


যর্মমালন ইনজেকশনে মৃতদেহ কয়েকমাস পচে 
না, ধমনী রং লাল বর্ণের থাকে। 
ইনজেকশনের পরের কাজ বাঁডর সমস্ত চুল 
কেটে ফেলে চোখমুখ গ্রভাত 'ছিদ্রপথ সেলাই 
করে বন্ধ করে তার গায়ে আলভ অয়েল ও 
গ্রিসারন ম্যাসাজ করা। এই ভাবে তোর 
বাঁড ডোমের। টোবলে পৌঁছে দেয় ভিসেকশন 
ক্লাসের ছাত্রদের জন্য । 

কলেজ বাঁড়র ডোমেদের আর একটি কাজ 
ও বাবস। 'হাড্ডি' তৈরি করে বাক করা। যে 
সব বাঁডর ভিসেকশনে যাবার মত যোগ্যতা 
নেই তাদের অত তোয়াজ বা ম্যাসাজ না করে 
অপ্প জলে পচতে দেওয়া হয়। আধপচা। 
হলে বাঁডটাকে কম্বল ছেঁড়া চট জাঁড়য়ে' অপ্প 
গরমে পচান হয়। বেশ ভালভাবে পচে মাংস 
হাড় থেকে খসে পড়তে থাকলে, একট। ছুরি 
দিয়ে হাড় থেকে মাংস ঠেঁচ তুলে, ফেলা হয়। 
যতক্ষণ পর্যস্ত না সমস্ত মাংস (মাসল, টেনডন 
িগামেনটসহ ) হাড় থেকে উঠে না যাচ্ছে 
ততক্ষণ এভাবে পচান হয়! মানুষপচা এই 
মাংস দিয়ে দেওয়া হয় 'হন্দু সংকার সাঁমাত 
ঝা আগ্চুমান মাঁফদুল ইসলাম-এর হাতে । 

এবার হলদেটে রঙের হাড়গুলি জলে 
ভেঙ্কান হয়, হাড় থেকে মেরু মজ্জ। ও রস্ত বের 
করার জন)। দিন দুই পরে এ রম্তমাংদশূন্য 
হাড়গুলো সোড৷ দিয়ে সেদ্ধ কর হয়। 
তারপর রোদে শুকনো স্করে নেওয়া। ব্যস, 
এক সেট 'বোন' তৈরি হয়ে গেল । যার বাজার 
দাম আজ ১৭৫ টাক।। নীলরতন সরকার 
মোডক্যাল কলেজের আযানাটীমি ভবনের লম্বা 
সড়র ধাপে ও পাশে [বশ ভ্রিশটা। পর পর 
সাজিয়ে রাখ। মাথার খুল, পরপর এক 
আকারের হাতের িংবা পায়ের লম্ব। হাড় 
যখন সাজান খাকে তখন 'ভয়" 'বপদ' বা 
“বিষ” চিহিত লেবেলের এক বীভৎস বাস্তব 
প্রদর্শনী বলে মনে হয়। এ ডোমিনিয়নে 
হান্ডি 'ধূপে শুখতে' দিয়ে ভোমরা তাস পিটছে, 
পাশে বাজছে 'বাবধ ভার্ত' এ দৃশ্য তে। 
আকচার। 

শোনা গেল আজকাল বাঁডই রুমে গেছে । 
ছাত্র সংখা বেড়েছে । এদের কাছে জানা 
গেল আরেক জীবিকার লোকের কথা_যারা 
ডোম নয় তবুও গঙ্গাতীরে খু'জে বেড়ায় পচ। 
বা ভেসে যাওয়া মড়া, যা থেকে ওর৷ হাড্ডি 
বানাবে এবং বাইরে রফতাঁন করবে । বিদেশে 
মানুষের আসল হাড়ের দাম অনেক। 

মর্গ থেকে বৌরয়ে আসার সময় আবার 
সেই নারকীয় পচ। দুর্গন্ধ) নাকে এসে ধাক্কা 
মারল। শব্দ করে একটা কালো রুসযুন্ব 3 
পুলিশ গাড়ি এসে থামল । শুয়োরগুলো দৌড়ে তু 
পালাল। লালার দলবল 'মাডার ফেসের £ 
বাঁড' নামাতে এগিয়ে গেল !! টি 
ছবি এঁকেছেন :নতাই ঘোষ 


& 


নে 


£ 


তিক চলচ্চিত্র উৎসবে 
জনীতি 


দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় 


পৃঁথিবাঁর কয়েকটি দেশে মাঝে মাঝে বসে 
আন্তর্জাতিক চলাচ্চত্র উৎসবের তাসর। 
আলাদাভাবে হয় নতুন পাঁরচালকদের ছাঁবর 
উৎসব | উৎসব হয় স্পোর্টস, শর্টস, 
আআনমেশন। শিশু চলচ্চিত্র প্রভাত । 
জার্খনিয় মানহাইম শহরে অনুষ্ঠিত হয় 
পারচালকদের প্রথম ছবির আন্তর্জাতিক 
উৎসব। মালমধাদা।, গুরুত্ব ও বাপকতার় [দক 
থেকে কান, বা্লিন৷ এবং মসকে। চলাচ্চত 
উৎসবই প্রধান। প্রতিটি উৎসবই প্রাত- 
যোগিত্তামূলক। বাভল বিভাগে একাধিক 
পুরষ্ভারের ব্যবস্থা আছে। চলচ্চিত্র উৎসবে 
প্রাথীসকভাবে' বহু ছবি আসে। সেগুল 
বাছাই করে মূল প্রতিযোগিতায় দেখানো হয় 
বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র পারচালক, আঁভনেতা- 
আঁভনেতী, সাংবাঁদক ও সমালে।চকর। এইসব 
উৎসবে যোগ দেন॥। এক একটি উৎসবের 
আরোজন করতে বহু অর্থের প্রয়োজন হয়। 
'ফিলম ইনডাস্্রি ও সথাশ্সষ্ট দেশের সরকার 
সাকগভাবে ঢালাও অর্থ সাহাযা ন। করলে এই 
ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন কর। সপ্ভব 
হয়না । অসকো চলাঁচ্চত্র উৎসবের পুরে। 
দায়িত্ব সরকারের । স্পেন ও ঝার্লীনের মত 
চলাঁচত উৎসব শুধু যে সরক।রী পৃ্ঠপোষকতা- 
পুষ্ট তা-ই নয়, সরকার এইসব উৎসবে প্রচুর 
ভরতুক দিয়ে থাকেন। কোন না কোনভাবে 
সরকারী অনুমোদন ছাড়। তাই এই ধরনের 
উৎসব কয়ার ঝথা ভাবা যায় না। ফলে 
চলাচ্চ উৎসবগুলি হয় ?ফলম ইনডাসন্্িঃনা 
হয় সরকারের কজায় গিয়ে পড়েছে । কিছু 
আদর্শবাদী লোক মহৎ [কছু করার উদ্দেশ। 
নিয়ে এইসব উৎসবের আয়োজন করেন না; 
তাই উৎসবে িলম ইনডাসা্র ও সয়কারের 
শ্বর্থটাই ঝড় হয়ে দেখ। দেয়। পথবীতে 
কোন: প্রতিযোগিতামূধক চলচ্চিত্োখসবেরই 
'আয়োজন [ফিলম ক্লাব বাটলচ্চিত সমালোচকরা 
করেন না। ফলে অবধারতভাবে যা হওয়ার 
তা-ই হয়েছে। সরকারের সাহায্য ছাড় 
চলচ্চিরোংসব হয় না ৰলে সরকায়ের 
রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রাতফলন উৎসবের 
পুরষ্কারপ্রাপ্ত ছবিগ্ালর ক্ষেত্রে মাঝে মধোই 
দেখা যায়। য়াজনীত আসে কোথাণ্ড 
সরাসাঁরভাবে, আবার কৌথ।ও ত। খুব সুঙ্ছম। 
মসকোয় এই রাজনীতির ব্/।পারটি তুলনা- 
মূলকভাবে কিছুট। স্পষ্ট । রাজনীতি হয়ত 


স্থলভাবে থাকে না, কিসতু গেতাবশেষে এক 
উপাশ্থিতি টের পাওয়া যাবেই। তথাকিত 
সামঁজক সচেতনতার কিছু না কিছু নীজর 
ছবিতে থাকলেই হল। বার্লিন উৎসবে 
রাঙ্গনীতিট। আবার অনেক সৃক্ষম। এখানে 
চড়া দাগের বামপন্থী রাজনীতি ফোন কাজ 
করে না। ছাবিতে অর্ধোন্নত দেশগুলির 
শোষণ, নিপাঁড়ন তুলে ধরলে বা কোনভাবে 
মুস্তর বাণী শোন।লেই যে পুরস্কার পাওয়া 
ফাবে তা নয়। ছাবতে স্টাইলের খেলা, তা৷ 
যাঁদ হ্যুলভাবেও হয়, দেখাতে পায়লেই ছাবর 
ভাগ অনেকখানি প্রসন্ন হয়ে ওঠে। কারণ 
স্টাইলপ্রধান ছাঁবিতে সাদামাটা রাজনৈতিক 
বিবাতি থাকে ন7া। বালিন উৎসবে পুরস্কার 
পাওয়ার এটা একট বড় মানদ। ফ্রানসের 
কান চলাচত্র উৎসবেও এই প্রবণতা দেখ। 
যায়। 

মসকোয় যে বন্র সুচিত্রা সেন শ্রেষ্ঠ 
আভিনেতীজ পুরস্কার পেয়োছিলেন সে বছর 
শ্রেষ্ঠ ছাবর পুরস্কার অর্থাত গ্রা। 1প্ত পেয়োছিল 


ফোঁলনির “এইট আনড হাফ' ছাঁবটি। 
'এইট আন্ড হাফ' ছাবতে একাধক 
আভনেতী অসাধাঞণণ আঁভনয় করেছেন। 


শোন। যায়, মসকো৷ উৎসবের বিচারকমণ্ডলী 
একই ছাঁবকে গ্র প্র এবং তার ফোন একজন 
আভনেত্ীকে বেসট আকট্রেসের পুরষ্কার 
দিতে চাননি । অথচ ফেঁলানির “এইট আন্ড 
হাফ'-এর মত ছবিকে গ্রণ প্র না দিলেই নয়। 
সে বছর পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি থেকে বেশ 
কিছু যুদ্ধের ছাঁব প্রাতযোগতায় গিয়োছল । 
ছবিগুল ন।য়িকা-প্রধান ছিল না। সে জনাই 
নাক বিচারকমণ্ডলী 'সাত পাকে বীধা" ছাবির 
নাক সুচিতা সেনকে শ্রেষ্ঠ আভিনেতীর 
পুরঞ্ঝার দেন। সুতা সেনের অসাধারণ 
অভিনয় প্রাতভার কথা স্বীকার করেও পশু 
থেকে যায়, উন্নয়নশীল একটি দেশের 
আভনেত্রীকে শ্রেষ্টত্বের মর্যাদ। দেওয়ার [পছনে 
সেষার মসকোর বিচারকমণ্ডলীর অন] কোন 
কারণ ছিল কি? 

রাজনীতি বলতে আম বোঝাতে চাইছি 
শেষ এক ধরনের মতাদর্শের খেল৷। বিভিন্ন 
বছর কান, বার্লীন ও মসকোয় কোন কোন 
ছাঁব, পারচলক ও 'শল্পীদের পুরগ্ধার দেওয়া 
হয়েছে তা যাদ একটু খাঁতিয়ে দেখা যায় 
তাহলে রাজনীতির ব্যপারটা স্পষ্ট টের 
পাওয়া যাবে । কয়েকটি উদাহরণ দিই । 
৯৯৬৯ সালে কানে শ্রেষ্ঠ পাঁরচালক হিসেবে 


॥ 


পুরস্কৃত হন ব্াজিলের গ্রবার রসা এবং 
চেকোগ্লোভাকিয়ার ভজটেক জাসান। গ্রবার 
রঙ ব্রাজল ছেড়ে তখন আলাজারয়। ও 
[কিউবায় ছুঝ করছেন। এখন আবার তিনি 
ব্রাঁজলে রে শীগয়েছেন । ১৯৬৯-এ কানে 
শ্রেঠ আঁভনেত্রী হন ভাঁনসা রেডগ্রেভ। 
এমানিতেই ফ্রানস ও ইটালিতে বামগন্থী 
বুদ্ধজীবীদের প্রভাবপ্রাতপান্ডত বোশ। 
তারপর আবার ১৯৯৬৮ সালে ফ্রানসে 
ব্াপক ছাত্র আন্দোলনের পর প্রগাঁতবাদের 
একটা ঝোড়ে। হাওয়। বইছিল। ভাঁনসা 
রেডগ্রেভ ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে বেশ 
একটা জঙ্গী ভূমিকা নিয্লেছিলেন। ফানে 
শ্রেষ্ঠ আঁভনেত্রীর পুরস্কার বি গরোগ্ষভাবে 
তার ওই ভুঁমিকারই শ্ীকাতি। ভিয়েতনাম 
যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও ভিয়েতনাম সম্পার্কত 
ছাঁবর পুরগ্কার পাওয়ার কিন্তু ছেদ নেই। 
কান উংসবে গ্যনটার গ্রাসের বিখাত "দ টিন 
ড্রাম” উপনাসের চলচ্চি্র ভাষোর সঙ্গে একরে 
শ্রেষ্ঠ ছবির পুরগ্ধার গেয়েছে মায়ীকন 
পারচালক ফ্রানীসস ফোর্ড কোগ্জোলার 
ভিয়েতনাম এপক 'এপোকলিপস নাউ 
ছুবির্টি। টেকসাসের পটভূমিকায় 'ডেন্র আফ 
হেভেন' নামে নীভিকথ। প্রবণ ছবির মারফিন 
শাঁরচালক টেবেনস মাণিক পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ 
পারচালকের পুরদ্ধার। 

মসকে। উৎসবে ১৯৬৯ সালে যে তিমটি 
ছবি গ্রণ। প্র পেয়োছল তার মধ্যে দুটি ছাঁবই 
কিউব। (লুসিয়।) ও রাশিয়ার (আমটিল 
মনডে )। কানে যেমন উদ্ভট স্টাইলসবন্ব 
বইকে পুন্্কার দেওয়। হয়, ভেনিসেও ঠিক ওই 
একই প্রবণতা দেখা যেত। ভেনিসে ১৯৬৮- 
তে পুরগ্যতত হয়োছিল পাশ্চম জার্ানির 
পরিচালক আলেকজানডায় ক্লুগের ছবি। 
ইংরেজিতে তার ওই ছবিটি নাম 'আরটিসটস 


আনডার দ্য বিগ পট ডিসগায়য়েনটেড' । 
কয়েক বছর আগে ফলফাতার ম্যাকসমূলার 


ভবনে এই ছবিটি কিছু বিতর্কিত ছবির সঙ্গে 
দেখানো হয়োছল। তাছাড়া ১৯৭৮-এ 
ছাঁবাট কলকাতায় দেখানো হয়। স্টাইল 
এত জটিল যে দু-ৃতিনবার় দেখলেও ছবিটি 
বোঝা যায় না। 

পাশ্চম জামানর পাঁরচালক ফাসাবনডার 
১৯৭৪-এ বালনে বিশেষ পুরস্কার পেয়ে- 
ছিলেন। ১৯৭৫-এ কানে পাশচম জার্মীনর 
আরেক পারচালক হারজগেয় ছবি 'দা 
এনগম। অফ কাসপার হাউসার' বিশেষ জু 
পুরস্কার পেয়েছিল। তথাকথিত বুজৌয়া 
সম।জবাবস্থায় নানা সমসা৷ ও প্রাসঙ্গিক 
[বিষয়গালকে যারা তাদের ছাবধতে নিজপ্ব নতুন 
স্টাইলে তুলে ধরেন তাদের ছবি পুরদ্কৃত 
হওয়ার আদর্শ জায়গ। হল বালিন বা কান। 

এখন কান ও বার্লিনে প্রধান উংসবের 


পাশাপাশ একই সময়ে পালট। চলচ্চিত্র 
উৎসব করা হয়। কানে ক্রিটিকস উইক ও 
ডাইয়েকটরস ফোরটনাইট নামে এই উৎসবে 
বামপন্থী ছবিগুলি প্রাধান্য পায়। বাঁলনে 
ফোরাম ডেস ইযুঙ্গেন ফিলমস (60177 
099 .100961। 16115) বা তরুণ চিত্র 
পরিচালকদের ফোরামের ক্ষেত৩্্এে একথা 
শ্রযোজা। এই উৎসবগুলি প্রধান উৎসবের 
শাশ।পাশি একই সময়ে আলাদা প্রেক্ষাগৃহে 
অনুষ্ঠিত হয়। 

আন্তর্জাতক চলাচ্চঘ উৎসব লয়ে 
শরিচালক পূর্ণেন্দু পর্থীকে শব করেছিলাম । 
উনি বললেন, “আস্তর্জাতিক চলাচ্চত উৎসব 
সম্পর্কে আমার আঁভজ্ঞতা কম। ১৯৭৪-এ 
তাসখন্দ চলাচ্চিত উৎসবে গিয়োছুলাম । ওখানে 
দ্ারতীয় প্রাতানাধদলের সঙ্গে, [িশেষ করে 
মৃণাল সেনের সঙ্গে ছবি নির্বাচনের মানদণ্ 
নিয়ে বিতর্ক বেধোছিল । উৎসবে এমন কিছু 
ছবি দেখানো হয়োঁছল য৷ সাঁতাই প্রাতীক্িয়- 
শীল। যেমন ছিল গাকস্তানের ছবি। 
আবার অন্যান্য দেশ থেকে যত ভালো ছাঁবি 
ক্সসায় কথা। তত ভালে ছাঁব আসোনি। 
সোভিয়েট-জাপান যৌথ উদ্যোগে তোর যে 
ছাঁব দিয়ে উৎসবের উদ্বেধন হয় সেটা অনেকটা 
বোমবাইয়ে তোর ফমু'লা ফিলমের মত। 
গাকস্তানের ছাঁৰ নিয়ে যে দিন প্রেস 
কনফারেনস বসে সৌদন মৃণালবাবু ছাঁবাটি 
সম্বহ্থে তার প্রতিবাদ জানান। পরের দিন 
ফেসাটডযাল বুলোটনের শিরোনাম হয়__ 
ইনাডিয়। আটাকস পাকিস্তান । এট| ভারতীয় 
শুতিনাধদলের খুব খারাপ লাগে । এ নিয়ে 
উৎসব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মৃগালবাবুর দীঘ 
আলোচনা হয়। মুগালবাবু তার দীর্ঘ বন্জর। 
লিখিতভাবে কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেন। 

“এছাড়া আমার নিজের যেটা দৃষ্টিকটু 
লেগোঁছুল সেট। হচ্ছে জাপানী প্রাতানাধদলের 
প্রতি কর্তৃপক্ষের শ্বতন্ত মনোযোগ ॥ সারা 
বিশ্বেয় প্রতিনীধদের জনা যে হোটেল, জাপানী 
প্রাতানধিদের সেখানে রাখা হত'না। তাদের 
লা ছিল আলাদা বাবস্থা । যোপন আমার 
ছাঁব 'গ্রীব প্র নিয়ে প্রেস কনফায়েনস হয় 
সোঁদনই তার আগে ছিল জাপানী ছাবির প্রেস 
ফনফায়েনস। জাগানীদের বেলায় সে ঝা 
তোড়জোড় ! একাধিক টি ভি। শুরু থেকে 
শেষ পর্যন্ত তৎপরতা । কিন্তু ভারতীয় ছাবর 
বেলায় দায়সারা ভাঙ্গ। আন্তর্জাতিক চলাচ্চন্ত 
উৎসবে যোগ দেওয়ার প্রথম আভিজ্্তা থেকে 
বলতে পারি, চলচিত্র উৎসবের সবটাই 
চলাঁচিফে কেন্দ্র করে নয়, আট আনা কিংবা 
ছ'আনা রাজনী?তর জনা বরাদ্দ থাকে ।' 

ভারত থেকে কিভাবে বদেশের উৎসবে 
ছাবি যায়? প্রথ্যাত সমালোচক ও থিযেটার 


বিশেষজ্ঞ শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় বাজওন।ল 
প্যানেল ফয় সিলেকশন অক ফিলমস ফর 
ইনটারন্যাশনাল ফেসিভালস-এর সদস! 
ছিলেন। তার কাছ থেকে জান। গেল_ 
আগ্ালক কাঁমটিকে প্রথমে সারা বিশ্বের 
'বাভন্ল চলাচ্চিত্র উৎসবের একটা তালিকা 
দেওয়া হয়। পারচালক ও প্রযোজকয়া 
লোকমুখে খবর পেয়ে আগাঁলক আঁফস[রের 
সঙ্গে যোগাযোগ করেন । [বিদেশের চলাচ্চিত 
উৎসবে তাদের ছাঁবি পুরস্কার পাবে এরকম 
একটা বদ্ধমূগ ধারণ। নিয়েই তাগা আগালক 
আঁফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সচেষ্ট 
হন। উন ভারপর গ্যানেলকে ছাবাট 
দেখার জনা সুপারশ করেন। গ্যানেল 
কখন কাঁ ছবি দেখবেন তার কোন বাধাধর 
নিয়ম নেই। সবটাই আগোছালো ব্যাপায়। 
প্রতিটি চলচ্চির উৎসবের একট। জাত বা 
চার থাকে । তায় সঙ্গে যাদ কোন একট। 
ছাঁবকে লাগয়ে 'দেওয়৷ যায় “মনে মনে এয় 
একটা হিসেবনিকেশ করে পানেল তাদের 
দেখা ছবিগুলতে সেই অনুযায়ী এক একট। 
মৃত খু"্গে বের করার চেষ্ট। করেন । কোন 
একটি ছবি হয়ত প্যানেলের দু একজন 
সদসোর ভালে। লাগল না। কিন্তু তায় 
মানেই যে ছবিটি বাঁতল হয়ে গেল তা নয়। 
ছাঁবট। দেখার পর কেউ হয়ত বললেন, দিন না 
অমুক প্রাতযোগিতার জন। সুপাঁরশ করে। 
ওখানে এ ধরনের ছাঁব চলে । গত চার-পাচ 


বছরে বাভন্ন প্রাতযোগিতায় কা ধরনের ছাঁব 
পুরস্তার পাচ্ছে ত। খাঁতয়ে দেখলেই এটা বোঝ। 
যায়। পনেলের কাছে গোটা ঝাপারটাই 
একট। জুয়ার মত । কোন ছাঁব কোথায় পুরগ্কার 
পাচ্ছে এটা তারা বড় কয়ে দেখেন না। 
ভারতীয় ছাঁবর কোথাও কোন একটা পুরস্কার 
পাওয়াটাই তাদের কাছে বড়। মানহাইমে 


পারচালকদের প্রথম ছাবর যে উৎসব ও 
প্রতিযোগিত। হয় আগ্ীলক পা॥নেল সেখানে 
অঞ্জন দাসের 'সোনক' ছাঁবাট পাঠানোর 
সুপায়িশ করেন। ছাঁবাঁট তাংদর যে ভালো- 
লেগেছিল ত। নয়। তবে তারা ভেবোছলেন 
মানহাইমে প্রতিযোগড। সীমিত। সুতরাং 
খানে ছাঁবাট পুরস্কার পেলেও পেতে পরে 
শেষ পর্যন্ত ছাঁবাটি অবশ্য সেখানে পুরষ্কার 
পায়ান। 

সতাজৎ য়ায়, মৃণাল সেন প্রমুখের ছবি 
প্রাতযোগিতা থেকে সর়াসাঁর আমন্ত্রণ পেয়ে 
থাকে। তাদের ছাঁব আগ্ালক প্যানেল 
দিয়ে যায় না। তবে আগ্চালক পানেল 
সুপারশ করলেই যে ছাঁব বিদেশের প্রাত- 
যোগতায় যাবে এমন কোন কথ। নেই। 
দিললির ফেন্ডরীয় পযানেলই চুড়ান্ত "সিদ্ধান্ত 
নেন। আগ্ালক পাানেল কোন ছাবকে 
নাকচ করে দিলে ছাবর প্রযোজক, পারচালক 
সরাসার তারপর দিলালর কেন্দ্রীয় প্যানেলের 
কাছে ছবি পাঠাতে পার়েন। তবে 'দিললির 
সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত । উৎপলেন্দু চক্রবতাঁর 
'মুস্তি চাই' ছবাটি আগ্মালক পাানেল নাচ 
করে 'দিয়েছেলেন। তানি পরে সরাসার 
দিলালর পনেলে ছাবাঁট পাঠান। সেখাননও 
ছাবটি নাকচ হয়ে ষায়। কিন্তু দিলাঁল কোন 
কোন ছাবকে বিদেশের গপ্রাতযোগগতায় 
পাঠানোরাসিষ্ধান্ত নিলেন তার তালিকা তারা 
আগ্ালক প্যানেলগুলকে পাঠানোর প্রয়োজন 
পধন্ত অনুভব করেন না। 

কোন ফোন ছবির বিজ্ঞাপনে দেখা যায় 
যে ছাবটি'অমুক উৎসবে আমান্তত। উৎসবে 
আমন্ত্রণের বিষয়েও শমীক বন্দোোপাধায়ফে 
প্রশ্ন করোছল । ওয় বন্তব) £ এই আমন্ণের 
ঝাপারটা। অনেক সময় 'ঘকট। ঝ্যাকেট। 
পৃথিবীতে ছোটখাটে। বহু ফেসটিভাল আছে । 
এমনকি কোন কোন শহয়ের মিউানাসিপ/'লিটি 
ব্ড বড় ফেসাঁটভাল করে। আমাদের 
দেশেয় চলচিত্র উৎসবের আয়োজন করেন 
ডাইরেকটয়েট অফ িলম ফেসাটভালস। 
সারা বিশ্বের চল্লচ্চিত উৎসবের চ্চাঁলক। এই 
দফতরে পাওয়া যায়। ছবিয় প্রযোজক, 
পাঁরচালকরা এই দফতর থেকে তালিকা 'নয়ে 
তাদের ছবির সারাংশ, পত্রপাতিকায় প্রকাশিত 
সমালোচনার প্রাতালাপ এবং সগ্তব হলে ছাঁবি 
সম্পর্কে প্রথাত কৌন পাঁরচালকের প্রশংসাবাণী 
সমেত একটি আবেদনপন্ত উৎসব করতৃপক্ষেয্প 
কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বলেন, ছাঁবাট তার৷ 
উৎসবে দেখাতে চান। কর্তৃপক্ষ আর কাঁ 


করেন 2 চিঠির উত্তরে তার। ছবিটিকে পাঠাতে নী 


বলেন। ব্যাস, এটাকেই স্শ্স্ট মহল 
"অমুক উংসবে আমানত বলে জাহয় করেন। 


বহু ক্ষেত্রেই এটা ঘটতে দেখা যায়। তারা £ 


কি বলেন অমুক উৎসবে ছাবাটি প্রদার্শত 
হয়েছে? ঝাড়াই বাছাইয়ে ছাঁব বাদ গেল 
কিনা তার। কি কখনও সে কথ৷ উল্লেখ 
করেন? 

বার্লিনের ফোরাম অফ ইয়ং সিনেমার 
অধাক্ উললারখ গ্রেগর মাঝেমধোই দিলাল ও 
কলকাতায় আসেন। স্থানীয় সিনেম। মহলের 
অনেকের সঙ্গেই তার অল্প পাঁরচয় আছে। 
কোন কোন পাঁরচালক পাঁড়াপীড় করে একে 
ছবি দেখান। টান বলেন, আমাদেয় উৎসবে 
ছাবটা পাঠিয়ে দিন। প্রারথামক এই নির্বাচন । 
এটাকে কিন্তু ফোন ভাবেই আমন্ত্রণ বলা যাবে 
না। এতে কিছু প্রমাণিত হয় না। “অমুক 
উৎসবে আমান্তপ্ত' একথা জাহির করার মধ্যে 
যে দেউলিয়াপন। থাকে তা কি অশ্বীকার ফরা 
যায়? 

মূল প্রাতযোগতায় পুরগ্কার পাওয়৷ না 
গাওয়ার ওপর কোন ছাঁবর গুণগত উৎকর্ষ 
নির্ভর করে না। চেতন আনন্দের *নীচা নগর? 
কানে পুরদ্ধত প্রথম ভারতীয় ছাব। আবার 
কালেণাভি ভ্যায়িতে গ্র। 1প গেয়োছিল রাজ- 
কাপুরের 'একাদিন রা! । ভায়তীয় চলাচ্চিতে 
এই দুটি ছাঁবর অবদান ফী? বরং কোন 
কোন উৎসবে সমালোচকরা নিজের। মিলেমিশে 
ছাঁবি দেখে যে পুরষ্কাঝ দেন মূল প্াতযোগতার 
পুরদ্কারের চেয়ে তার গুরৃত্ব অনেক বোঁশি ॥ 

ফেসাটভালের দিকে লক্ষ রেখে এখন এক 
জাতের ছাঁব তোরর একট। ফরমুলা৷ আছে। 
সধারণ লোকে দেখবে বলে এই ধরনের ছবি 
তৈরি হয় না। পশ্চিম জারমানির ক্লুগে, 
ফাসাবন্দর ও হারজাগ ফেস্টিভাল ফিলমই 
করেন। ওদিকে আভজ্ঞ পাঁরচালকরা 'কন্তু 
ফেসটিভাল সম্পর্কে ক্রমশ শ্রদ্ধা হারয়ে 
ফেলছেন। ফেসটিভালে এমন সব রীতির 
ছাব পুরঞ্ঝার পায় যে, অনেক তাৎপর্যময় ছার 
সেখানে আদৌ সুবিধ। করতে পারে না। 
আবার আমাদের দেশে চলাচত উৎসবের টিকিট 
নিয়ে যে বাড়।ঝাড় হয় বিদেশে তা। দেখা তে 
দুয়ের কথা, এমনকি ভাবাও যায় না॥ কারণ 
হুবিগুলো ব্যবসায়কভাবে বাভন্ন প্রেক্ষাগৃহে 
ব্বসায়িকভাবে মুন্ত পয়। চলাচ্চত উৎসবে 
নান দেশের পাঁরচালক ও সমালোচকরাই 


গ্ ছাবগুলোর প্রধান দর্শক । বস্তুত আন্তর্জাতক 


ব্রন) তোয়ালে, 


। 14154 


দিরালর চলচ্চিত্ উৎসবে ফাজকাপুর 'জুনুন'- এর শিল্পীদের পাঁরয় কারয়ে দচ্ছেন 


চলাচ্চত উৎসবগুলে। এক একট। সোমনার ছাড়া 
কিছু নয়। 

কান চলচ্চিঘ উৎসব প্রসঙ্গে আরেকট। 
কর্থী বলে রাখা দরকার। কানের কাছেই 
সমুদ্র ও মনোরম সমুদ্ূসৈকত। উৎসব উপলক্ষে 
সার। বিশ্বের সাংবাদিক, ফটোগ্রাফ/র, কল।- 
কুশলী, [ফিলমস্টার ও নামকর। পাঁরচালকরা 
সেখানে যান । এট। মনে রেখেই অনেক 
উঠাত তারকাও সেখানে গিয়ে জড়ো৷ হন। 
তার সমুদ্রসৈকতে কেউ হয়ত নগ্র ঝ অর্ধনগ্ন 
হয়ে শুয়ে থাকলেন, [কংব৷ হয়ত কারও সঙ্গে 
প্রেম করলেন। তংক্ষণাৎ তারা৷ খবরের 
হেডলাইন হয়ে গেলেন। বিশ্বের পণ্রপরিকায় 
তাদের ছাঁ'ব বৌরয়ে গেল। সারা প্রথবীর 
ফিলম প্রেসকে কাছে পাওয়ায় সুযোগট। তারা 
এভাবে কাজে লাগান। *দর্শকর। তাদের 
দেখতেই বোশ উৎসাহবোধ করেন। ছবি 
দেখাট। মুখা নয়। এমনাঁক কান উৎসবে 
যোগদানকারী কোন কোন চি প্রযোজক 
সমালোচক, দর্শক, ফটোগ্রাফার 'নাব:শষে 
অনেককেই সমুগ্রল্নান উপভোগ) করে তোলার 
পোশাক আশাক ইতাদ 
উপহার দেন। ওইসব তোয়ালে ঝ৷ উপহার 
দ্রবো তাদের ছবির নাম ইত]াদ লেখ থাকে। 
সেট প্রচারের কাজ করে । কান হচ্ছে বিগ 
শো-পিস। কানের জুঁরিতে নামকরা 
আভনেতরীদের প্রায়ই কাউকে না কাউকে দেখা 
যায়। বারালনের ২৫তম আন্তর্জাতিক 
চলাচ্িত উৎসবে জিনা লোলোরাজিদার 
আলোকাঁচত্র প্রদর্শনী নিযে বেশ হৈ 
হয়োছল। উৎসবের সঙ্গে ওই প্রদর্শনীর 
সম্পর্ক যে কী বলা মুশাকল। জিনা তার 
ছবির পসরা নিয়ে দিলীলর ফিলম উৎসবেও 
এসোছলেন। সুন্দরী আঁভনেতীর চিত্ত 
প্রদর্শনী যথারীতি একট। খবর হয়ে উঠাছল । 

চলাচ্চিত উৎসব ও ছাঁবির সমাদর প্রসঙ্গে 
আরেকটা কথাও এখানে ঝলে রাখ। দরকার । 
যেকোন ভাল ছবি তার নিজের দেশের 
সংস্কাতর সঙ্গে গভীরভাবে জাড়য়ে থাকে। 
এট। আমার কাছে. খারাপ লাগে যখন দেখ 
সতাজিতের 'চারুলতার' চেয়ে 'অর্যের দিন- 
রাত" বিদেশী দর্শকদের কাছে বোশ সমাদর 
শাচ্ছে। চারুলতা" হয়ত ওদের কাছে বাস্তব 


-ঠ ৬. 


নয়। অথচ ওই ছাব আমাদের কাছে খুব 
গুরুষ্প্ণ । 

আন্তর্জাতক চলচ্চিত্র উৎসব প্রসঙ্গে আস 
আমাদের 'িজেদের |ফলম উৎসবের কথায়। 
এখানের চলচ্চিত উৎসবে সচরাচর বড় 
গরিগালকরা ছবি পাঠান না। কারণ এখানে 
একট। অন্তত নিয়ম আছে । এখানে ছাঁব 
দিলে সেই ছবি অন্য কোন প্রাতযোগত। 
ঝ।চলচ্চত্র উৎসবে দেখানো যাবে না! 
কান, ঝারালন। মসকোর প্রাতযে।গতারও এই 
নিয়ম । বিদেশী প্রতিযোঠগতায় পরিহেশকদের 
ছবি দেখিয়ে প্রিনট নিয়ে আয় ঘরে |ফরে যেতে 
হয়না। উৎসব ও প্রতিষোগত।গুলোকে 
ছাবর ঝড় ঝাঁণজামেল।ও বলা যায়। বড় বড 
পারবেশকরা আসেন। ছাঁব কেন।বেচার 
বাজার সেখানে ভাল জমে ওঠে । কিন্তু 
ভারতীয় উৎসবে যোগ 'দিলে ছাঁব 'বাকুর 
সপ্তাবন। ততট। উজ্জল নয়। ছবি পুরগ্কার 
পাবে কিংব। ত। বির হবে__এটা ধরে নিয়েই 
পারিবেশকরা উৎসবে ছবি গাঠান। এটা 
অস্বীকার করে লাভ নেই যে, ভারতীয় চলচ্চি 
উৎসবের পুরপকার কান, বারালন বা মসকোর 
পুরস্কারের মতো। অতট। সম্মানজনক বলে 
বিবোচত হয় না। এঁডনবরা, লন্ডন ও 
নিউ ইয়র্কের চলাচ্চপ্লোংসব হল 'উৎসবের 
উৎসব' । বাভন্ন প্রতিযোগতামূলক উৎসবে 
যে সবছাব স্বীকৃতি পায় সেই ছাবগুলোই 
এইসব গ্রতিযোগতায় দেখানে। হয় । কিন্তু 
ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব কী পুরষ্কার কা 
বিক্রিবাা_ কোন দিক থেকেই [বিদেশের 
প্রখ্যাত চিতনি্জতাদের আকৃষ্ট করতে পারছে 
না । 

তবে মাদ্রজ ও দিলি িলমোৎসবে [লন 
কাইনানস করপোরেশন ছিলেন উৎসবের যুগ 
উদ্যোস্তা। করপোরেশন কিছু কিছু ছবি 
কিনছেন বলে বিদেশীরা ইদানীং এদেশের 
উৎসবের প্রাত 'কছুটা। আগ্রহ দেখাচ্ছেন। 
ইনাডয়ান গ|নোরামা ভাগে আলাদ। করে 
ভারতীয় ছাঁব প্রদর্শনীর ঝাবদ্থা হওয়ায় এক 
নাগাড়ে হাতের কাছে এ দেশের কিছু ভাল 
ছাব দেখার সুযোগও বিদেশীরা পাচ্ছেন। 
বিদেশে ভারতীয় ছাবি বিক্রির সন্তাবনাও ত৷ 
বাড়িয়ে দিচ্ছে । 


ছাবর সঙ্গে চেহারার কোন মিলই নেই। 
প্রথমটায় মনে হয়েছিল 'ভুল করলাম নাতো। ! 
ভূল ভাঙল মিঃ শাফনারের কথায়। পায়চয় 
ফাঁরয়ে দিয়ে বললেন_-াহয়ার ইজ িসেস 
রুকনার টু টক টু ইউ।' 

একমাথা কালো চুল, 
রাঁঙন চশমা, গলায় মোট। হাড়ের হার। 
পরনে ছাপ। পানজাবি আর জিন, হাতে 
বালা। তানেকটা উদভ্রাম্ত চেহারা যেন। 
হালকা রঙিন কাচ ভেদ করে চণ্টল মাঁণ দুটিকে 
ঘুরতে দেখা যায় আবিরত ॥ চেহায়ায় মেদের 
আধিকা সহজেই চোখকে টানে । আমেজ 
ধরায়। 

এরই নাম জুন্ত। ব্লুকনার। বয়স আটাতিশ। 
সন্প্রতত কলকাত৷ ঘুরে গেলেন ম্যাকসমূলার 
ভবনের আমন্ত্রণে । ব্লুকনারের পেশা এবং 
নেশ। হল ছাঁব তোর। ফিচার ফিলম। 
তিনি সঙ্গে এনোছিলেন নিঞ্জের দুটি ছাঁব 
ছাড়াও বান্ধবীদের তোল। আরও ছাটি ছাব। 

ওয়া সবাই নিজেদের পাঁরচয় দেন 
ফেমিনিসট পাঁরচালক বলে। আলোচনার 
শুরুতেই তান বললেন জনসংখ্খয় আমরা 
মেজর হলেও ক্রিয়োটিভ কাজকর্মে আমরা সবাই 
পিছিয়ে, পুরুষরাই আমাদের এগয়ে আসতে 
দেয়নি। রান্নাঘর আর আঁতুড়ঘরে আমাদের 
সীমাবদ্ধ রেখেছে। 

অবাক হতে হল ব্রুকনারের মুখে এই 
আঁভযোগ শুনে । বললাম 'আরমানির মত 
উন্নত দেশেও মাহলারা৷ এতটা অবদামত 
বিশ্বান হতে চায়না ।” ব্রুকনার বললেন 
'আপাঁন বিশ্বাস করবেন না জাননা, 
জারমানির অন্তত শতকর। সন্তরজন গ্রীকে 
গ্বামীরা শায়ীরক অত্যাচার করেন । অমানুষক 
মারধোর খাওয়৷ এখন দ্বাভাবিকতার পধায়ে 
পৌছেছে ।? 

কোন প্রতিবাদ নেই 

_-আছে, তবে খুবই কম। 

-এই শত্যাচারের ঘটনাগুলো ক কোন 
বিশেষ শ্রেণীর মধে। সীমাবদ্ধ; আম 
অপ্প আয়ের লোকের কথ৷ বলাছ। ব্লুকনার 
বিস্মিত করে দিয়ে বললেন-'না মোটেই তা 
নয়। উচ্চাবন্তদের মধোই এই মারাম।রর 
বটনা বৌশ। লোকলজ্জার ভয়ে কেউ কিছু 
বলেও না।' 

অবশ্য শুধু এই অনাচার-অতাচারের 


চোখে গো-গো। 


বিরুদ্ধে প্রাতবাদ জানাবার জন্যই বুকনাররা 
ফটুর স্ত্ীবাদী হনমি। তার মত হল-"পুরুষ 
শাসিত এই সামাজিক কাঠামোতে আমাদের 
সুযোগ কম। আমরা তাই স্ট্রাকচারটাকেই 
বদলে দিতে চাই। মাঁহলাশাঁসত সমাজ 
হয়ত সেটা হবে না। কত্ত সেই নতুন 


কাঠামোতে আমর৷ আরও বোশ ভগ অবস্থায় 
ও অনুকূল পাঁরবেশে কাজ করতে পারব ' 

এ শযস্ত সার৷ পৃথিবীর িলমের 
হীতহাসও পুরুষ কেন্দ্িক। হলিউডের ছবি 
কাঁরয়েরা মেয়েদের পণাদ্ুব্য ছাড়া আর কিছু 
ভাবোন। ব্লুকনার বললেন-_“আমরা চাই 
সেই ইমেজট। বদলে দিতে ।” 

জারমানির মাটিতে ব্রুকনার ও তার 
দলবল অবশ্য এমনতর 'মুক্ত' চিত্ত) নিয়েও 


পা এব 


কলকাতার অতিথিট 
এ 


বোশদূর এগোতে পারছেন না । ছাব তোরিতে 
সরকারী সহখোগত। তেমন মিলছে ন|। 
ঝাবসায়ী পারবেশকদের কাছে এদের ছবি 
এখনও অস্পৃশ্য । টি-ভি:তে যাঁদও বা 
দেখানে। হয়, সময়ট। বড় বেয়াড়।। সবাই 


জুতা ব্রকনার 


সন্ধানী 


যখন ঘুমের রাজে; অচেতন তখন টি-ভিয় 
পর্দায় বুকনারদের প্রীবাদী ছ বগুলো প্রা তবাদের 
চিৎকারে জেহাদ বোষণার ধারালো৷ বাক/বাণে 
তাদের ঘুম ভাঙাতেও বুঝ পারে না। 

এই ঝাবন্থাটাকেই [তান টি-ভি কতৃপক্ষের 
এক ধরনের 'বদমায়োস' বলতে চান। 
পুরুষদের বিরুদ্ধে কিছু বলব, তা৷ পুরুষরা 
সাই করতে পারে না। 

ছাব তোরতে অন্য কোন বাধা আছে কি ? 
জানতে চাইলে তিনি বললেন__'আছে বৌক ! 
যেমন ধরুন আমার ছাঁবর ক্যামেরাম্ানের 
কথাই বাল । তিনি পুরুষ মানুষ । নতুন 


ছাঁবর জনা যখন কয়ে-ঁটি শট অ 
ঘনতে বললাম, তিনি অশ্লীলতার 
অস্ৃন্ত প্রকাশ বরলেন। কাজ করত 
না।' ডঃ 

বিষয়টা কি ছিল ? 

পাট খুবই ডোলকেট। 

1রীর যৌবন আসার প্রথম দহ 

ধরতে চেয়েছি 

বজঃম্বল। হবার প্রথম দিন। সে আতাঁঙ্ক 
ভীত, লাজ্জত। তার এই মানাসক 
বিবর্তনট।কে মেয়োটর চোখ দিয়ে দেখাতে 
চেষ্ট। করেছি। ক্যামেরামানকে আম 
বোঝাতে 'চেষ্ট। করলাম দৃশাগুঃলা অবশ্য 
প্রয়ো্ন এবং গুনুতবপূর্ণ। নিমরাজি হয়ে 
শেষ অবাঁধ কাছ করলেন [তাঁন। কিন্তু 
অযথ। বিতর্ক তে। হল । মাঁহল। ক্যামেরামা/ন 
পেলে এই অসুবিধে হয়ত হত ন।।" 


তিন নিজে বহুদিন কাজ করে৷ 
জারমান পাঁরচালক দ্ধোলনডফেয় সঙ্গে। 
হাতেখ্ড় তার কাছেই। বস্তু কোন পুরুষ 
পারচালকের অধীনে থেকে স্তরীবাদী ছবি কর। 
সম্ভব নয়। এমনাক ব্ুকনারের মতে ওম্যান 
ক্ানট বি আন আর্টসট উইদাউট বিইং 
ফোমানসট ॥" সুতরাং [তানি আলংদ। এখন । 


অন্যান) দেশের মালা পাঁরচাণকদের 
সম্পর্কে তার মতামত হল মিশ। 
বেলাজয়ামের চানতাল আকারমান কিংব। 
হাঙ্গেরীর মেতা মেসজারে।স গ্তীবাদী, 1 
ফ্রানসের আগনেই ভার্দ। [কিংবা চেকো্জ 
ভাকিয়ার ডের৷ চিটলোভ। বুকনারেয় কাছে 
একজন পুরুষ পারচালকের সমান। 

আর এই কলক৷তার মাহল। পরিচালকর।? 

রুকনার কলক।ত। থাকার কট। দিন তন 
চারাট মাত্র ছাব দেখেছেন । অবুদ্ধতী দেবীয় 
'ছুটি' তার কাছে সেনাটমেনটাল ছাড়। কিছু 
নয়। সুহ।সিনী মূলের ছোট ছাবাটি একট 
দীধ লেগেছে তার, কিিত উদ্দেশামূলকও 
বটে। অবাক হয়েছেন তিনি নীন। শিব' 
দাসানর 'ছতভঙ্গ' দেখে। আগামী মার$ 
মাসে পা/রিসের এক উৎসবে হয়তবা ছাঁবা) 
দেখানোর বন্দোবস্ত করবেন তানি । 

কলকাতার মেয়েদের কেমন লাগলে। ? 
বুনারের জবাবঃ ভোর গুড, ভেরি 
সেনাসটিভ। কিন্তু আমার এই আন্দোলন 
এবং মুভমেনট থেকে অনেক দূরে এর। ৷ 
পারগালক অুদ্ধতী দেবীর সঙ্গে দেখাও 
হয়েছিল তার । 'মাঞ্ট ব/বহার তাকে মুগ 
করেছে । কিন্তু দূঃখের কথ তান স্তীবাদী 
হবার নাকি একবারে অনুপযুক্ক। অন্তত 
বুকনারের সংজ্ঞায় ক 


রস্রশ্রস্রশ্র্রবশ্রস্রস্রস্রশ্রশ্শাশ্রশ্র শস্য রশ 


ক্যানভাস শিল্পী সংঘ, 

জলরঙে ছবি আকে এ|মেচার, পেশাদার 
শিল্পী আকে তেলরডে। প্রচালত এই বথ।টি 
নত হিসেবে সত! ঝলে ধরে নিলে বিড়লা 
আকাডোমতে ক।নভাস আ্রিসট সার্কেল-এর 
চি হদশনীর | ২৭ নভেমবর_& ভিসেমবর 
1৭৯ প্রা সব শিল্পীকেই পেশাদার আখা। 
দিতে হয়। কারণ অধিকাংশ কাজই 
তেলরঙের। কিন্তু শাল্তুমান শিপ্পী যশ- 
আুখার পক্ষে ইঞ্জেলের সামনে ঘণ্টার পর 
ঘণ্ট। দাড়িয়ে হোমটান। ন। ঝরলে শ্রদশনীকক্ছে 
দশকের উদ্দীগনা'জাগানোর মত ছাৰ জাকা 
সগ্তব নয়। 

বলাই কমঞারের "সমবল অব লাইফ' 
তেল রঙ) শ্রসাঁয়ত্র হাতের ওপর একটি 
সবুজ চারাগাছ। পেছনে রান সূর্য রঙ, 
বাঁল প্রনৃতিন পুরু প্রলেপ দিয়ে ছবির 
সংগথাানক তারতম। সোচ্চার কর। হয়েছে। 
লীগ নির্চনী প্রতীকরূপে চিইটি ঝ/বহৃত হতে 
পারে। শ্ুপ্পেশ চৌধুরী ও নাঁরেশ পোদ্দার 
আল্দামানে থাকেন। স্বপ্পেশ আন্দমানের 
সমুদ্রের রূপকে [বাভিন্ন ছবিতে নীল, সবৃজ্জ ও 
কালে রঙে আকার চেষ্ট। করেছেন। একটি 
চিত্রে বেলাতটে মানুষী আদলের পুরু ও মোট 
কয়েকটি পাথরের চারাদকে পাখিরা আহায় 
সংগ্রহ বাস্ত। সমুদ্রের ঢেউ শ্প্পেশ কি 
হোকুসাই-র বিখ॥ত চিন্টটির কথ। স্মারণ ঝল়ে 
এ'কেছেন? গ্রেট ওয়েড' বোধহয় আনুকরণ- 
সাধা চিত নয়। 


ডং স্ব 
৯১ 
৯ রে 


কলকাতায় 'জানপীঠ” 


"আজকের [দিনে ধান হয়োজন হল 
আত্মজাান অথবা আত্মবোধ । সমান সংস্কারের 
সমস বগ্থজনীন। তার জন। রয়েছে নানান 
গ্লোগানঞ, [কস সুল্পথ্ট সমাজ-র€নার লিখু'ত 
ছার |বরল।' 

--কাঁবর কথা। কাব সাচ্ছিদানন্দ 
হীরানন্দ বাৎসায়ন 'অজ্ঞে! । সৃজনশীল 
'সাহতোর জন। যান ১৯৭৮ সালের জ্ঞানপাঁঠ 
পুরন্তার়ে সম্ঘনিতত হয়েছেন। উপরের 
কথাগুলি বলে দেয় এ কাব দিয়ে আছেন 
বাস্তবের মাটিতে, ঘানুষের পাশাপাশি? 

শীকতান নামে কিতানি বায় (কতো 
নৌকায় কতোবার ) কাব “অজ্ঞ সাপপ্রাতক 
কারীগ্র্থ। ভারতীয় জ্ঞানপাঠ কামটির' 


বিবেচনায় কাবগরস্থট ভারতীয় ভাষায় ১৯৭৮- ভেমন অন্নদিত হয়নি । কাঁব 'অজ্োর কিছু [আর গবুচ্জ ম্রী। রাজ। দুম থেকে উঠে বৈিঞ 2৩]ঁপত ছিল । শৃুখাত দাদর। এবং 


দ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীঅবুণ কুমার পাল কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী (প্রাঃ লীমটেড প্রেস. ৭৭/২/১, লোনিন সরাণিঃ 
ইত্বাীদ প্রকাশন! (প্রাঃ) 'লীনটেড, ৪৭ বিপ্রবী অনুকূল চন্দ্র 


ডঃ 


এ 


নরেশ পোল্দারের "স্মৃতির উদ্দেশো' 
চনত দুটির নাগকরণের তাংপধ বোঝা যায় না। 
উজ্জল আশমানী রঙের শশ্চাৎপট যেন সমুদ্রের 
ওপরের উদার নীল ঠীদোয়া। সামনে 
উৎকাণ হয়েছে হলুগ রঙের সাংকেতিক ঠিহ 
অন্ভবত উপজাতীয় ধর্মীয় প্রতীক। এই 
শ্রাচীন প্রতীক চিহকে নীর়েশ খুষ নিথু'ত ও 
মসণ করে এ'কেছেন। আদিম সংগ্কারগত 
রূঢ় চিহটি মংন হয় ডেকোরেটিভ ল/ামিনেট 
অথব৷ টিক ভিনিয়ারের আসবাব । 

একুয়ার়েল-এ পারিমল দত্তরায়ের “ইয়ার 
অব ঢাইলড' রঙিন তৈপান্ত খাড়র কাজ বলে 
ভুল হতে পারে। বেলুনওয়ালা, 'পৃজামগ্ডপ, 
ভিড়ভা। ইতাদির একটি বর্ণালী চিন্ত। 
বাভন্ন বর্ণের আঁভক্ষেপে ছবিটিতে সুন্দর 
সামজসা সৃষ্টি হয়েছে । মানব বড়ুষ্ার “ভম' 
€ ছল রঙ ) _-গগানেন্দরনাথের গুভাব স্পক্ট। 
শো সারজ [টেমপার। ও তেগরঙ ] ক্রাউন 
জেরা ও টোপাঙ্গের খেল। বিস্তৃত এ অসমতল 
প্রাকাতক পটডুঁতে এ'কে জাগতিক 
ব॥পারটাকেই বোধহয় সার্কাস এষ্জনার সঙ্গে 
তুলনা কর। হয়েছে। গাড় কালচে নীল রণ্ডের 
আতিশয। সহজেই চোখে পড়ে । 


সহবাতীনু শিজীগোষ্ঠী 
বিড়ল। আকাডোঞতে আয়োছি 


এক শ্রেষ্ঠ সাহতাকাতি হিসেবে, গ্বীকত 
হয়েছে, কাঁৰ পেয়েছেন জ্ঞানপীঠর হশে 
মুকুট । পুরস্কার মূল। এক লাখ টাকা । 

কাঁৰ সাক্চিগানন্দ হাঁরানন্দ বাংসায়ন 
'অজেয' কিন্তু এ মাঁগহার শুধু তার একার 
ঝলে মনে করেন না; পুরগ্ধার লাভের গর 
তিন বলেছেন ॥ এ সম্মান তার একার নয়, 
মমন্ত সাহত/সেবীণের পঞ্চে তিনি এ পুরঞ্ঝার 
শ্রহণ করেছেন । 
" অনানাবারের জ্রানপাঠ পুরস্কার দানের 
মঙ্গে এবারে পাথক।- পুরস্কার বিতরণী সভ। 
অনুষ্ঠিত হয়েছে ফলক।তায়।  কলকাতাতেই 
১৯৬১ সালের' ২২ মে ্গাঁর। রম। জৈন 
ভান্জতীয় জ্ঞানপাঁঠ পুরস্কারের পাঁরফস্পনা 
করেছিলেন । 

শীরবস্থানীয় হিন্দি ভাষার কাঁব যাংসায়ন 
'অন্রেয় অনেক বাঙালী পাঠকের কাছেই 
প্মপারচিত। এয একটাই কারণ, হিন্দিই 
ধুধু নয়, প্রাতবেশী ভারতীয় ভাষার সাহতা, 
বিশেষ করে সাস্প্রাতক সাঁহত) বাংলায় 


কলকাতার আপনজন । তান কলকাতায় 
প্রায়ই আসেন, কলকাতায় আছেন তার 
বনু বন্ধ বান্ধব, নিকটজন । এখানকার শিল্পী, 
কবি, সাহাতিাকদের অনেকেই তারা পরব বন্ধু। 

এঅভ্রেঃ' মূলত কাঁব। কাতার পাশা- 
পাশি গল্প উপন!সঞ তিনি, লিখেছেন । 
আধুনিক হিন্দি সাঁহতোর অনাভ্ঞম প্রধান 
পুরুষ ঝাংসারন “জাজের ছন্দ কবিতায় নতুন 
হাওয়া এনোছিলেন ১৯৩৩ সালে । এ বছরই 
প্রকাশিত হয় তার প্রথম কবিতাগ্রন্থ £ 
ভূত । 

শুহ্‌ হিন্দ কাবিতায় 'নঈ ধারার' জন্মই 
দেনান 'অজ্ঞের', তার 'সপ্তক' সম্পাদনার 
ঘাধ/মে নবাঁন কাঁবদের নেতৃরও দিয়েছেন । 

“অজ্দেয'র মতে, কৃষক যে ভাবে ভাম 


সমকালীন শিল্পীগোচীয় ভি্-গুদশনী । ১৯ 
২৩ িসেমবর '৭৯) নিঃসংশয়ে উচ্চ মানের ॥ 

তাসের রাঙ্জ। রানী ছাড়া দুনিয়া থেকে 
রাঙ্া ও রাক্জতন্ত ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছে? 
মুখাবরবহীন রাজ। বানী ও কুগার [তিনটি 1৬ 
॥ জলর্ড 1 অনিলবরণ সাহ। এই ভাব বাস্ত 
করতে চেয়েছেন ॥ কিনতু ঝাজকা় ভাবমূঙিকে 
বিশ্বাসযোগা করার ছনে। কি এতট। অলগ্করণ 
অপারিহার্য ছিল 2 বিকাশ ভট্টাচার্যের 'ইন 
উইনটার' | তেলরঙ ) গর্কের বেনচে বস। বৃদ্ধ 
দস্প(ত, গারে জড়ানে। মিন শীতের ঢাদর | 
পেছনে জগজলে সবুক্ষ গাছগাছাল। সবুজের 
দাপ্তি মঝার হলে ছাবটির বর্ণবৈষম। এত 
পক হতে। লা। গণেশ হালুই-র "গ্রীন 
ফেলেইজ' প্লেট রন্ডের আক/শের নিচে ঘর, 
অপ্রচ্ছ সবুজে সম্পৃক্ত পর্ণর/জি-_একটি 
বাশক্টপূ্ণ চিত । মানু পারেখের পেইনটিং-২ 


আনলবরণ সাহ। 
মনে হয় সমাজের খাচ।টির সঙ্গে অতখুঠনক 
| তেলঃউ । নীল বাদামী ও ফিকে সবুঙ্গ ঝঙ সৌধগ্রেণীর কিছু [মিল আছে। সুনীল দ।সের 
আক। অস্থ বা অশ্বেতর কৌন চতুষ্পদ জীব । তেলয়ঙ “জনৈক শিল্পার মৃতু! চিতটি মনে 
রঙ-রেখার স্থপ্পতা ও প্রয়োগ নৈপুণে। ছাব্টি করিয়ে দেয় টমাস মানেয় ডেথ ইন ভেনিসের 
আকর্ষণীর। হয়েছে। িগাম্চ্ঘম ! প্রদশনী গুন্ত/ ফল আ/কেনবাককে । যৌবনে [তাঁন 
শেষ হবার আগেই দুর্বেধ। কোন প্রয়েজনে সংবেদ ও সহঙজ প্রবৃন্তর খুখে লাগাম ছুতে 
চিতটি শুদশনীকক্ষ থেকে অদৃশ। হয়ে গেল। দিয়ে টেকনিকের ঘাটে শস্ত করে বেখোঁছিলেন 
শৈলেন মিতের 'কেইজ'-৯/২ প্রধানত কালে। শল্পাসাদ্ধর দুয়াশাকে। মধাবসে 
এবং অপ্প-্থল্প নীল ও গোলা বিন্দুময় আবদাঘত সেই যৌবন ফিরে এসে মখুল 
বর্গ ও সমায়ত ক্ষেত্র বিনাাস। রঙের তুললো। চড়। হার়ে। টেকনিক সধশ্থতার 
হেরফের করে বেধ ও গ্রন্থ. আভাসিত হয়েছে । বিপদের কৃথ। সুনীল ভেবে দেখবেন । তার 
বন্থৃত তলবণ্টনে মান সকাইস্কযাপায়ের কৌগক কাছে দশকের প্রত/খ। এখনো শেষ হয়াঁন। 

বিশেষত্ব ও খোপাক়াতিগুল বজায় রাখ।র ফলে প্রণব নাগ 


সবাই )। / যাদর গড়ে সমাদ £/ ওই পদ! 
গুলি পুজে। হয়। / আম অদৃশ। সহজ / 
অপ্জিত পাঁতিত আগ ভাঙা / এই 
ধরনের কাজে রয়েছে নিব সুখ / সেই সুখ 
নিজপ্ব র€ন। / আ।র সেই তার পুরস্কার" 

এই 'পতিত জাঞগ। ভঙার' ্লাজই করে 


ভারয়ে দে শিল্পাও ঠিক তেমান 
তার নিজের জাগকে প্রথমে প্র্ুত করে নেন_ 
তারপর শিল্প-কুতির সোনালী ফসলে ভরিয়ে 
তোলেন তার 'খেত'। সে শাশ্বত শসা 
ভাগারে সবারই সমান আধকার। কাঁবর 
ক্ষেত্রে কাবতাই তার লোনালী শস।-_জলগণের 
সঙ্গে পাঁরচয়ের সবচেয়ে বড় মাধাম £ 'সর্তত্র যাবেন 'অজ্েয়', আনৃতুা। 
খেতে পড়ে আছে পদাঁচহ / (ছেড়ে গেছে সন্ভন কুমার পানডে 
স্ব আর বল উচত নয়। 

শরগালতত এই গল্পটিকে নাচে গানে 
ভাবিয়ে, সমাজ রঙে রাঁডিয়ে যি করেছেন 
প্রতায়র শিল্পীয।। নাটাকার, [নর্দেখক| 
আবার হব রাজ! জয় সেনগুপ্তের নেতৃত্বে সঞ্চলের নি্ঠ। আর] 
প্রযোজনা £ প্রত/য। নাটক-নির্দেশলা £ বন্ধের ছাপ এর সর্ধাঙ্গে। তার সঙ্গে 
জন সেনগুপ্ত ।  যকঃ নিতাই ঘোষ। সহযোগিত। করেছে নিতাই ঘোষের জনাড়ন্র 
ফূলীত হ রবীন হালদ।য । আলে! £ (গ্ম অথচ বাজনাময় মগ্ঠসজ্জ। এবং [চিল্ময় দাসের 
পাস। পোশাক : দণণ সাহ।। রূপসজ্জা £ নাটকের চাঁরতানুযায়ী আলোক সল্পাত || 
শামল দত্ত ও পৃথীশ ঝায়। অভিনয় £ লাচ আর গান দিয়ে নাটামালার মূল সৃ৫টি 
২৯ ডিসেমবর ৯১৯৭৯, শাশির মণ) সঙ্ষমাবে ধরে রেখেছেন তাগস সিংহ । 
এক যে আছে দেশ, সেখানে হবুচন্দর াজ। অনেকগুলি গান, তাই গানেয় সুরে আরেকটু 


তাজামে চড়ে 'ইয়ে' করতে যান, মাঝে মাঝে কাহায়বা ভাল নাটকের মেজাঞকে রাশ 
সুতোয় ফোলান ললিপপ পেড়ে খান, করেছে। সীমত বৃত্ধের মধে৷ থেকেও 
সত্বাসদদেরও দেন । মন্ত্র, কোউাল, সেলাপাতি কৃষেন্দু মুখারাছি, বিশ্রৃপ দাস রায়, শোভন 
সবাই ললিপপ চুষতে চুষতে যে যার কাজ গত ও টুটুল মুখারাজির আভনয় উচললৎযোগ। | 
গুছ্োবায় চেস্টা করেন ॥ চুরি করা এ রাজে। গানে শ্রীকুমার বালারাজ কণ্ঠ উঠ পর্দায় উঠতে 
আইনসঙ্গত, তবে ধরা গড়া টলবেনা। হয়৷ যা খাদে নামতে সাবলীল নয়, তবে আভনয়ে 
পড়লেই কঠিন শান্ত? তাই এক বেচারা সপ্রাপ। নারিচালক প্রায় সবাইকে দিয়ে 
চোর যখন ছুরি করতে গিয়ে শংড় আয়াসসাধ। নাচের মুগ বাবহার" কাঁরয়েছেন,। 
পা. ভেন্তে ধর। পড়ে, তখন নাটক জমে এ প্রয়াস কিছু সুধ সফল হয়নি। তাপস 
ওঠে। সুরু হয় নাগর । রাজা জার সিংহ ছাড়া আর কেউই নৃতে। দক্ষতা দেখাতে 
সভ্ভাসদ-_সবাই খুব চস্তত। পথম চিন্তা পারেনীন এবং সেই জনোই নাটকের 
দক শাপ্তি দেওয়। হবে! দ্বিতীয় [চস্ত।_ ঘটনাপর্ব শেষ হবার পরেও অতখানি সম 
কাকে শান্ত দেওয়। হবে! নায়াবচার ধরে সাম্মালত গান এবং নাচ হতাশ, 
লাফিয়ে লাফিয়ে এগোতে থাকে । তারপর যল লাভের বিঠতাঁপ হয়ে ওঠে। 
[ক হল 2 নাঃ, অনেকখানি ঝলে ফেলোছ, বিস্লাবকেতন চক্রব্ 


(ফোন ২৪-৫৫২০), হইতে মুত 


কলকাতা-৭০০০৯৩, 


, কলকাতা-৭০০০৭২, " ফোন ২৭-৩৩১৬, ২৭-২১১৯ ) হইতে প্রকাশিত । 
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